গ্রসঙ্গ 2 শিক্ষা 


[ শিক্ষা বিষয়ক 'নর্বাঁচিত সংকলন 





অনিতাভ দাশ 


প্রভ। প্রকাশনী 
মাতপাড়া, নোনাচল্দনপ্কহর 
বান্নাকপহর, উঠ ২৪ পরগশা 


প্রকাশক £ 

শীঅসশমকৃমার মণ্ডল 

প্রভা প্রকাশন 

মাঠপাড়া, নোনাচম্দনপুকূর 
বারাকপব্র, উঠ ২৪ পরগণা 


প্রথম প্রকাশ 5 ২৮শে সেশ্টে*্বর, ১৯৯৪ 


প্রচ্ছদ £ সুবল সরকার 


আসুদ্রুণ 

শদ 'নউ মণ্ডল প্রণ্টার্স 
৪/১ই, িবডন রো 
কাঁল-৬ 


যাবার দিনে এই কথাটি 
বলে যেন যাই-_ 
যা দেখোছি, যা পেয়োছ 
তুলনা তার নাই । 
_ রবীন্দ্রনাথ 


যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলের আমার সমস্ত প্রান্তন সহকম্্মী- 
দের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ 
যাদের স্নেহে, প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে 
কেটেছে আমার 
স্মাত মধুর অনেকগুলো বছর-_ 


॥ রুতজ্ঞত স্বীকার ॥ 


(যে সমস্ত গ্রন্ছ, সাময়িক পন্রিকা ও গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি 
'তাদের নাম উল্লেখ করা হল।) 
উদয়ন 
চন্দননগর সরকারণী কলেজ গ্রন্হাগার 
দেশঃ সাহিত্য সংখ্যা 
নারায়ণ 
প্রদীপ 
প্রবাসী 
ভারতণ 
বঙ্গদশ'ন 
বঙ্গবাণ” 
বাচন্রা 
[বি*্বভারতণ 
যোগমায়া দেবণ কলেজ গ্রন্হাগার 
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী 
সপ্রভাত 
সৈয়দ মৃজতবা আলি রচনাবলণী 
স্বামণ বিবেকানচ্দ রচনাবলী 
এবং সমস্ত লেখকবচ্ 


॥ কথাযুখ ॥ 


“শক্ষা” এমন একাট বিষয় ধা আমাদের জীবনজশীবিকার সাথে 
ওতপ্রোত ভাবে জাঁড়ত। মানুষ যখন থেকে সমাজ ও নানা 
আন.ষাঙ্গক বিষয় 'নয়ে ভাবতে শিখেছে, তখন থেকেই শিক্ষার 
আত্মপ্রকাশ । পুরাণের শিক্ষা পদ্ধাত থেকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবন্থা 
সম্বন্ধে জানবার জন্য আমারা সবণ্দা উন্মুখ হয়ে থাকি। এই 
হেতু মূলতঃ স্বাধীনতার পৃবেরব শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাংলার জ্ঞান 
গুণীজন যে চিন্তাভাবনা করেছিলেন সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল 
[বিভিন্ন পন্র পান্রিকায় । তারই মধ্যে বেশ কিছ প্রবন্ধরাজি সঙ্কলন 
করে প্রকাশত হল “প্রসঙ্গ £ শিক্ষা” । 

অস্বীকার করার উপায় নেই, শিক্ষা বিষয়ক বহ: গ্রন্হ বাংলা 
ভাষায় প্রকাঁশত হয়েছে । কিন্তু এই ধরনের সঙ্কলনের সংখ্যা 
খুব কম, নেই বললেই চলে । বিশেষ করে এই সগ্কলনে শিক্ষার 
বাভিন্ন বিষয় সম্পকে যাঁদের লেখা সগকাঁলিত হয়েছে, তাঁরা অনেকেই 
প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাজগতের সাথে সংযুস্ত ছিলেন না। কিন্তু 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৃক্তিতে ও পেশায় স্বমাহমায় দেশের মানুষের 
নয়নমাঁণ ছিলেন ও কর্মদক্ষতা বলে দেশের মান:ষের একান্ত 
আপনজন বলে পারাঁচিত হয়োছলেন। 

শিক্ষাজগত সম্বন্ধে তাঁদের যে অমূল্য চিন্তাভাবনা ষে প্রবন্ধ- 
গুলির মধ্যে প্রাতফালত হয়েছে, আশা করি সেই প্রব্থগলির 
সঠিক মূল্যায়ণ প্রকৃত পাঠকরা তাঁদের সাঁঠক দষ্ট দ্বারা 'বিচার 
করে সম্মান জানাতে দ্বিধাবোধ করবেন না। 

এই গ্রন্হের আর একটি অমূল্য আকর্ষণ বাংলার সর্বজন শ্রদ্ধের 
[শক্ষাবিদ, খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও সুকবি রবীন্দ্র ভারত 'বিশ্ব- 
বদ্যালয়ের উপাচার্ধ অধ্যাপক ডঃ পাঁব্র সরকারের অমূল্য মৃখবন্ধ। 
শিক্ষাজগতে তাঁর পারিচয় ও অবদানের কথা নিষ্প্রয়োজন। প্রচণ্ড 
কর্মব্যন্ততার মধ্যেও 'তাঁন তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে এই গ্রল্হের 
মুখবন্ধ লিখে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার পরিসীমা 
নেই। আম তাঁকে আমার শ্রত্ধাঞ্জাল অর্পণ করি। 


[111] 
এই গ্রচ্হের পাঁরকল্পনা, উৎসাহ ও অন:প্রেরণা যোগানোর 
জন্য দাঁক্ষণ ২৪ পরগণার পোয়ালীর বাসুদেব ঘোষ ও গোরাচাঁদ 
"ঘোষ এবং তরুণ প্রকাশক অস"মকুমার মণ্ডলের কাছে আমি খণণি। 
নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছে আমার বন্ধু ও সহপাঠা 
“আশীষ ভট্টাচার্য, যোগমায়া দেবী কলেজের গ্রন্হাগারিকদ্ধয় রমা 
[কুমার এবং স্যাস্মতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর পাবাঁলক লাইব্রেরীর 
কম্ম আজতকমার পাত্র, বঙ্গীয় গ্রচ্ছাগার পরিষদের প্রান্তন ছান্র 
অসীম চন্ত্বন্তাঁ, মৃণাল কান্তি মণ্ডল এবং অমিতাভ দত্ত এবং 
দ নিউ মণ্ডল প্রিষ্টাসে'র কমণবন্দে। ব্যান্তগতভাবে এদের সকলের 
কাছে আমি খণণ। 
এই গ্রন্ছের পারশেষে যে সমস্ত লেখকের প্রবন্ধ এই গ্রচ্ছে 
সংকাঁলত হয়েছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পারচয় এবং কোন: কোন 
'পা্রিকা থেকে প্রবন্ধগুলি সংগহণত হয়েছে সেটা উল্লেখ করা 
হয়েছে। এছাড়া যে সমস্ত পর্রপন্িকা গ্রন্ছ ও গ্রন্ছাগার এই 
সঙ্কলনের কার্যে ব্যবহার করেছি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেগযালর একাটি 
তালিকা গ্রচ্হের প্রথমাংশে সংযোজন করা হল। 
আবার স্মরণ করিয়ে দিই এই সঞ্কলনটির যথার্থ মূল্যায়ণ ও 
গুণাগুণের বিচারের ভার পাঠকদের উপর। 


৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ 
৬, অনরদা ব্যানাজী লেন 
কলিকাতা- ২০ আঁসতাভ দাশ 


| মুখবন্ধ ৪ 


শিক্ষা বিষয়ে মনস্বী বাঙালিদের নানাবিধ চিন্তার একটি 
সংকলন এই মুহূর্তেই খুব প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন এই জন্য 
যে, দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে, সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর কার্যক্রমে 
উৎসাহের প্রবল সাড়া পড়েছে, স্কুলে কলেজে ভর্তির জন্য প্রবল 
উদ্যম ও ভর্তি হতে না পারলে হতাশার ছবিটি দৈনিক কাগজে 
বেশ স্পস্ট করেই প্রচার করা হচ্ছে-_কিন্তঢ সবচেয়ে বড় এই গুশ্ুগুলি 
আর করা হচ্ছে নাষে--'কেন' শিক্ষা, “কোন শিক্ষা, কীভাবে, 
শিক্ষা । শিক্ষা নিতে নিতেই আর ভর্তি, পরণক্ষা দেওয়া, পাশ 
করার জন্য ব্যাকুল হতে হতেই-_-বার বার আমাদের এ প্রশুগূলি 
করে যেতে হবে; নিজেদের কাছে, এবং যাঁরা শিক্ষার আয়োজন ও 
ব্যবস্থাপনা করেন তাঁদের কাছে। এমন নয় যে, এ প্রশ্ুগহীলর 
উত্তর পাওয়া যায়নি । যেসব মনণধীর লেখায় এ সংকলন সম্দ্ধ 
হয়েছে তারা নানাভাবে উত্তর দিয়েছেন । সে উত্তরগুলি আমরা 
সব সময় মনে রাখতে পার না-__এই যা। 

প্রশ্গ,'লি দিয়েই আবার শুরু করা যাক। উপরের তিনাঁট 
প্রশ্ন পরস্পর থেকে আলাদা নয়, বরং প্রথমাঁটর উত্তর পেলে বাকি- 
গুলির উত্তরও সহজে হাতে এসে যাবে। কাজেই সেটা নিয়েই 
দু-বথা বলাযায়। প্রথম গ্রশ্বাটওর একটা উত্তর আদশবাদণ শুরে 
দেওয়া হয়__শিক্ষা মানূষ হওয়ার জন্য; আর একটি উত্তরও 
কমবোশি আদর্শবাদের সঙ্গেই জুড়ে থাকে শিক্ষা জ্ঞানলাভের 
জন্য ; কিন্তু তৃত"য় উত্তরাটর উৎস আমাদের পাঁরবারিক সামাজিক 
ব্যবহারিক দষ্টভাঙ্গ বা প্রাগমাটিজম--শিক্ষা উপযৃন্ত জগীবকা 
লাভের জন্য। 

আমরা যে শিক্ষাব্যবচ্ছা গড়ে তুলোছ, বিশেষত উপানবেশ- 
বসানো বিদেশি শাসকেরা যে শিক্ষাব্যব্থা আমাদের দেশে তোর 
করেছে, তাতে প্রথম দুটি উত্তর কেবল অর্থহণন বলিতে পারণত 
হয়েছে; ততায় উত্তরাটই জামাদের জীবনসবস্ব হয়ে উঠেছে। 


[1 


তার কারণ খুব সহজ । প্রাতো, আঁরস্তোতৃল, স্পেনসার, রুশো, 
লক, কোঁতি, ডিউই, ধিয়াজে শিক্ষাচিন্তা করেন স্বাধীন কিংবা 
গণতান্ত্িক সমাজের সদস্যদের বিকাশের কথা ভেবে, আমাদের 
মনীষীরাও মূলত সেই আদর্শকে শিরোধার্য করেন। কিন্তু 
উপনিবেশের শিক্ষানশূতি হয় ভালো চাকর তোঁরর শিক্ষানগতি। 
উপনিবেশ স্থাপন করা হয় বৃহত্তর বাজার দখলের জন্য, তার শাসন 
চলে সম্তায় উৎপাদন ও বেশি দামে উৎপাঁদত পণ্যের বিশ্করের 
ব্যবস্থা মজবুত ও অনড় রাখার জন্য । ফলে আজ যাকে 'বাজার- 
অর্থনীতি" বল, সেই “ফেলো-কড়ি-মাখো-তেল' অর্থনগতির মূল 
র্‌পই হল ওপাঁনবোশিক অর্থনীতি । রাজনশীতি তখনও অর্থনীতির 
ক্লতদাস ছিল, এখনও আছে । আর শিক্ষানণীতও রাজনপীত- 
অথ'নতির হুকুম মেনেই তোর হত, এখনও তাই হয়। ফলে 
চাকরি সর্বস্ব শিক্ষার একটা শত" তোর হয়ে গেছে । অর্থনগতির 
মন্দার ফলে এখন মেয়েদেরও শিক্ষা আর 'ডাগ্র নিয়ে চাকরির ক্ষেত্রে 
প্রতিযোগিতায় আসতে হচ্ছে-যেটা সামাজক সমতারক্ষার দিক 
থেকে নিশ্চয়ই ভালো ব্যাপার- কিন্তু তার ফলে ছান্রছান্রশরাও হয়ে 
উঠছে বিল্রয়যোগ্য পণ্য । চাকরির বাজারে কার কত দাম দাঁড়াচ্ছে 
তারই উপর নিভ'র করছে মনুষ্যত্বের মূল্য। এও সোনাচাঁদির 
1হসেব। অন্বদাশংকর রায়ের একাঁট ছড়ায় একটি সম্ভাব্য পান্র 
বলেছে--'কিরছি পণ নেব না পণ বউ যাঁদ হয় সংন্দরী, কিন্তু 
আমায় বলতে হবে স্বণ' দেবে কয় ভরি ।৮*'অর্থাৎ সংন্দরী 
সন্দরণ নয়, যাঁদ না তার পিছনে কাণ্জনমূল্য ধরে দেওয়া হয়। 
কস্তু যখন সেই পান্কে জিজ্ঞেন করা হল-_তুঁমিই বা কোন: 
কার্তক? তখন সে রেগেমেগে বলল যে, হিসেবটা “উভয়তই 
আর্থক- স্বর্পের নাম সংঙ্দরী, আর মাইনের নাম কার্তিক। 
সে মোটা মাইনে পায়, কাজেই ধরে নিতে হবে সে কার্তিকের মতো 
রূপবান । 

অলংকার-যৌতুক আর মোটা মাইনে বাগানোর এই শিক্ষাই 
আমাদের উল্মাদ ঘোড়দৌড়ের লক্ষ্য । সেই জন্যই ইংলিশ 'মাঁডয়াম 
অথচ প্রায় নিরক্ষর বহু স্কুলের এত রমরমা, সেই জন্যই এত জয়েন্ট 
এনদ্রান্সের ভিড়, সেই জন্যই ছেলেদের বিজ্ঞান বা ডান্তারি বা 
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ম্যানেজমেন্ট না পড়াতে পারলে বাপ-মা সর্বনাশ হল বলে মনে 
করেন। আর চাকাঁরর জন্য চাই ভালো 'ডাণগ্র-_জ্ঞান নয়, তাই এত 
নোট বই, প্রাইভেট টুইশান কোচিং ক্লাসের দন্দুভিনিবাদ । এক 
বাজার আর এক বাজারকে পুষ্ট করে, বোসক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে 
ডাউনাস্ট্রম ইন্ডাস্ট্রির মতো 'ডাগ্রর বাজারের সঙ্গে জুড়ে যায় অবৈধ 
শিক্ষাবিক্কয়ের বাজার । 

কেউ কেউ হয়তো ভাবে- শিক্ষা কি এই জন্যই 2 তরুণরা 
কেউ কেউ এই পেষণযন্দ্বের মধ্যে পড়ে ছিটকে যায়, আত্মহত্যার 
দগটান্তও খুব বিরল নয়। তাদের মধ্যেই হয়তো বোঁশ করে 
ভাবনাটা জাগে- কেন এই শিক্ষা, কেন এমন শিক্ষা । কাকে বলে 
সত্য শিক্ষা, কোন লক্ষ্যে পেশছে দেবে সেই সত্য শিক্ষা? নিষ্চুর 
বাজার প্রাতযোগিতা নয়, পাশে দৌড়োনো প্রাতযোগগকে ফেলে 
দিয়ে ধংস করে এগিয়ে যাওয়া নয়, কেবল অন্ধ আত্মসুথসম্ধান 
অর্থ বিত্ত আয়েশ সন্ধান নয়, শিক্ষায় নিশ্চয়ই এর চেয়ে বড় 
কোনো একটা মানে আছে, আছে একটা মানাঁবক সুখ । 

সেই অর্থের, সেই মানবিক চীরন্রের সন্ধান পাওয়া যাবে এ 
বইয়ে সংকলিত প্রবন্ধগৃঁলতে । বাঙালির মনন জীবন ও আদর্শ- 
বোধকে যাঁরা অসামান্যরূপে সমৃদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে 
আরম্ভ করে সেই যাবতীয় মনশষীর শিক্ষাঁচন্তার শ্রেষ্ঠ ও প্রাতি- 
নাধত্ব মূলক নিদর্শনগ্ঁলি এখানে সংগহশত হয়েছে । তাঁরাই 
উপরের প্রশ্বগালর শ্রেষ্ঠ উত্তর জুগিয়েছেন। সেইসব উত্তর 
আমাদের শিক্ষার নণীতিগতও মানাঁবক ভিত্তিকে আরও সবল করুক । 
প্রভা প্রকাশন'কে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই এরকম একাঁট সংকলন 
প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে। 
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বিশ্বভারতী 
রবীজ্নাথ ঠাকুর 


বর্তমানকালে আমাদের দেশের উপরে যে শান্ত যেশাসনষে 
ইচ্ছে কাজ করচে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে । সে এত প্রবল যে, 
তাকে সম্পূর্ণ আতক্রম ক'রে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পার 
নে। এতে ক'রে আমাদের মনীষা প্রাতাঁদন ক্ষীণ হ'য়ে যাচ্চে। 
আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি, 
অন্যের বাণীকে আব্াত্ত কাঁরঃ তাতে ক'রে প্রকৃতিচ্ছ হ'তে আমাদের 
বাধা দেয়। এই জন্যে মাঝে মাঝে যে-চত্তক্ষোভ উপাচ্থত হয়: 
তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রম্ট করে । এই অবস্থায় এক- 
দল লোক গাঁহত উপায়ে 'বিদ্বেষ-ব্াদ্ধকে তৃপ্ত দান করাকেই 
কর্তব্য বলে মনে করে" আর একদল লোক চাটুকারবাঁত্ত বা চর- 
বান্তর দ্বারা যেমন ক'রে হোক অপমানের অন্ন খু*টে খাবার জন্যে 
রাষ্দ্রীয় আবর্জনাকুণ্ডের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় । এমন 
অবস্থায় বড় ক'রে দন্ট করা বা বড় ক'রে স্ট করা সম্ভবপর হয় 
না; মানুষ অন্তরে বাঁহরে অত্যন্ত ছোট হ'য়ে যায়। নিজের প্রাত 
শ্রদ্ধা হারায় । 

যে-্ফলের চারাগছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুাঁড়য়ে খাঝার 
আশঙুকা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয় । সেই 
নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন ঝড় হয়ে ওঠে তখন সে ছাগলের 
নাগালের উপর উঠে যায় । প্রথম যখন আশ্রমে ববদ্যালয় গাপনের 
সগ্কল্প আমার মনে আসে তখন আম মনে করেছিলুম ভারতবষের 
মধ্যে এইখানে একাট বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য 
শান্তর দ্বারা আঁভভ়ীতির থেকে রক্ষা ক'রে আমাদের মনকে একট? 
স্বাতল্প্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাণ্চল্য থেকে রিপুর 
আক্রমণ থেকে মনকে মস্ত রেখে বড় ক'রে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব 
এবং সত্য ক'রে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব। 

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনোতক তপস্যাকেই মত্তির তপস্যা বলে 


শিক্ষা--১ 


২ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


ধারে নিয়োছি। দল বেধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা ব'লে 
মনে করোছলদুম । সেই বরা3 কান্নার আয়োজনে অন্য সকল কাজ- 
কর্ম বধই হয়ে গগিয়োছল । এইটেতে আম অত্যন্ত পাঁড়াবোধ 
করোছিলুম ৷ 

আমাদের দেশে চিরকাল জান, আত্মার মহন্ত এমন একটা মনুস্তি 
যেটা লাভ করলে সমস্ত ব্ধন তুচ্ছ হ'য়ে যায় । সেই মনুক্তিটাই, সেই 
স্বার্চের ক্ধন রপুর লন্ধন থেকে চন্তুটাই আমাদের লক্ষা, সেই 
কথাটাকে কান '1দয়ে শোনা এবং সত্য ঝলে জানার একটা জায়গা 
আমাদের থাকা চাই । এই মুক্তিটা যে বম্মহাণীনতা শন্তিৎঈনভার 
রুপান্তর তা নয়। এতেযে নিরাসান্ত আনে তা তামাঁসক নয়; 
তাতে মনকে অভয় করে, কম্মণকে বিশুদ্ধ করে, লোভ মোহকে দূর 
করে দেয়। 

তাই ব'লে একথা বাঁলনে যে বাইরের বন্ধনে িছুমাএ শ্রেয় 
আছে, বালনে যে তাকে অলগুকার ক'রে গলায় জাঁড়য়ে রেখে দিতে 
হবে। সেও মন্দ কিন্তু অন্তরে যে মুক্ত তাকে এই বন্ধন পরাভূত 
ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মৃক্তর তিলক ললাটে যদি 
পাঁর তা'খলে রাজাঁসংহাসনের উপরে মাথা তুলতে পাপ এবং 
বাঁণকের ভরসণয়কে তুচ্ছ করার আঁধকার আমাদের জন্মে । 

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্যদেশে 
মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে, সেখানকার শিক্ষা দীক্ষ। সেই 
লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানারকমে বল ?দিচ্চে ও পথ 1নর্দ্দেশ করছে। 
তাঁর স্চে সঙ্গে অবান্তরভাবে এই শিক্ষা দীক্ষায় অন্য দশরক্ম 
প্রয়োজনও সদ্ধ হ'য়ে যাচ্চে । কিন্তু বন্তমানে আমাদের দেশে 
জীবনের বড় লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নন, কেবলমান্ত 
জীবকার লক্ষ্যই বড় হ'য়ে উঠল । 

জীবিকার লক্ষ্য শুধহ অভাবকে নিয়ে প্রয়োজনকে নিয়ে ; কিন্তু 
জীবনের লক্ষ্য পাঁরপূ্ণতাকে নিয়ে, সকল প্রয়োজনের উপরে সে । 
এই পাঁরপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে রুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ 
থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট 
ভরাবার না, টাকা করবার না, একথা যাঁদ না মানি তা'হলে নিতাক্ত 


ছোট হ'য়ে যাই। 
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এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে ক'রেই এখানে প্রথমে 
বদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম ॥ তাঁর প্রথম সোপান হচ্চে বাইরের 
নানাপ্রকার চচত্তীবক্ষেপ থেকে সাঁরয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে 
প্রাতঙ্ঠিত করা । সেইজন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন 
গ্রহণ করলুম। 

আজ এখানে যাঁরা উপাশ্থত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ 
কালের অবস্থাটা দেখেন ণন। তখন আর যাই হোক এর মধ্যে 
ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহনানটি সব 
চেয়ে বড় ছিল সে হচ্চে বিশ্বপ্রকীতির আহ্বান, ইস্কুল মাজ্টারের 
আহ্বান নয় । ছারদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ 1ছল না, 
এমন ক, ছানা তৈজসপন্র প্রভাত সমস্ত আমাকেই জোগাতে হ'ত। 

িন্ত আধ্যানক কালে এত উজান পথে চলা সম্ভবপর নয়। 
কোনো একটা ব্যবস্হা যদ এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য 
জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তাহলে তাতে ক্ষতি হয় 
এবং সেটা টিকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতি 
প্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেচে। কিন্তু 
হ'লেও সেই মূল 'জানষটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর 
সম্ভব মযান্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহাম্যাক্তুর লীলাক্ষেত্র হচ্চে 
বিশ্বপ্রকাতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত । 

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে 1শক্ষার ভিতর 'দয়ে ছেলেদের 
মনের দাসত্ব মোচন করব । কল্তু শক্ষাপ্রণালী যে-জালে আমাদের 
দেশকে আপাদমস্তক বেধে ফেলেচে তার থেকে একেবারে বোঁরয়ে 
আসা শন্ত । দেশে বিদেশে শিক্ষার যে-সব সংহদ্বার আছে আমাদের 
শবদ্যালয়ের পথ যাঁদ সেহইীদকে পেশীছে না দেয়, তা'হলে ক জান 
1ক হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছল । পুরোপাঁর সাহস ক'রে 
উঠতে পার নি, বিশেষত আমার শন্তও যংসামান্য আভজ্ঞতাও 
তদ্রুপ । সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়াট মান্রিকুলেশন পরীক্ষার 
উপযূন্ত ক'রে গ'ড়ে তুলতে হয়েছিল ॥ সেই গাঁণ্ডটদকুর মধ্যে যতটা 
পারি স্বাতল্ত্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের 
এবদ্যাঙয়কে িন্বাবদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পীর গম। 

পথ্বেই বলোঁচি, সকঙ্গ বড় দেশেই 'ব্দ্যাশক্ষার নিম্নতর লক্ষ 
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ব্যবহারক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণ তাসাধন। 
এই লক্ষ্য হ+তেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপাত্ত । আমাদের দেশের 
আধ্ানক 'বিদ্যালয়গলির সেই স্বাভাবিক উৎপাত নেই। বিদেশী 
বাঁণক- ও রাজা তাঁদের সওকীর্ণ প্রয়োজন সাধনের জন্যে বাইরে থেকে 
এই শব্দ্যালয়গুঁলি এখানে স্হাপন করেছিলেন। এমন কি, তখন- 
কার কোনো কোনো পুরোনো দফতরে দেখা যায় প্রয়োজনের 
পাঁরমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তুপক্ষ তিরস্কার 
করেচেন। 

তারপরে ঘ্দিচ অনেক বদল হ'য়ে এসেচে, তবু কৃপণ প্রয়োজনের 
দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারী শিক্ষার কপালে পিঠে 
এখনো আঁগ্কত আছে । আমাদের অভাবের সথ্গে অন্নচিন্তার 
সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে বলেই এই 'বদ্যাশিক্ষাকে যেমন ক'রে হোক: 
বহন ক'রে চলোঁচি। এই ভয়ঙ্কর জবরদান্ত আছে ব'লেই িশক্ষা- 
প্রণালণীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারচি নে। 

এই শক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এইযে, 
এতে গোড়া থেকে ধ'রে নেওয়া হয়েচে যে আমরা [নঃস্ব । যাশীকছু 
সমস্ত আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে__আমাদের নিজের ঘরে 
শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এ'তে কেবল ষে 
শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব ভাব 
জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যাঁদ বা মাঝে মাঝে সেই ভাব- 
টাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা কার, তা'হলেও সেটাও কেমনতর বেসুরো 
রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে । আজকালকার 'দনের এই 
আস্ফালনে আমাদের আন্তারক দ্রীনতা কিছুই ঘোচে [ন, কেবল 
সেই দাীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরান্তকর ক'রে তুলেচি । 

যাই হোক মনের দাসত্ব যাঁদ ঘোচাতে চাই তাহলে আমাদের 
গশক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার 
যাঁদ সেই মুক্তি দিতে না পারি, তা'হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হ'য়ে যাবে। 

ণকছুকাল পূব্রে শ্রদ্ধাস্পদ পাঁণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ী মহাশয়ের 
মনে একটি সঙ্কন্গের উদয় হয়োছিল। আমাদের টোলের তু" 
পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্যসকল 
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শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের 
শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল 
আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন ক'রে তার উপরে অন্য সকল শিক্ষার পত্তন 
করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারাঁটকে 
নিজের ক'রে তার উপকরণ পাথকীর সব্বন্্র হ'তে সংগ্রহ ও সঞ্চয় 
কবতে হবে । শাস্নী মহাশয় তাঁর এই সংকঙ্পাঁটকে কাজে পাঁরণত 
করতে প্রবৃত্ত হয়োছিলেন। কন্তু নানা বাধায় তখন তানি তা 
পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রণ ত্যাগ 
কবে শিয়ৌছলেন। 

তার পরে তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্নন ক'রে আনা গেল । 
এবার তাঁকে ক্লাস পড়ান থেকে নিত্কাত দিলুম, তানি ভাষাতত্যের 
চচ্চাঁয় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে খল এই রকম কাজই হচ্চে 
শিক্ষার যক্ঞ ক্ষেত্রে যথার্থ যজ্ঞ । যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যাঁদ 
এই রকম বিদ্যার সাধকদের চাঁরাঁদকে সমবেত হন তাহলে ত 
ভালই, আর যাঁদ আমাদের দেশের কপালদোষে সমবেত না হন 
তাহলেও এই যন্ত ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাধা 
বুল মুখস্হ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখাঁ ক'রে তোলার চেয়ে এ 
অনেক ভাল । 

শিশ; দুর্বল হয়েই পীথবীতে দেখা দেয় । সত্য যখন সেই- 
রকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্হা স্হাপন করা 
যায়। একেবারে দাঁড় গোঁফ সুদ্ধ যাঁদ কেউ জন্মগ্রহণ করে 
তাহলে জানা যায় সে একটা 1বকতি। বিশ্বভারতী একটা মগ্ড ভাব, 
কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। 
কিন্তু ছোটর ছদ্মবেশে বড়র আগমন পাঁথবীতে প্রাতাঁদনহ ঘটে, 
অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠুক । একান্তমনে 
এই আশা করা যাক. যে এই শিশু বিধাতার অমৃত ভাণ্ডার থেকে 
অমৃত বহন ক'রে এনেচে; সেই অমৃতই একে [ভিতর থেকে 
বাঁচাবে, বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাঁড়য়ে তুলবে । 


শিক্ষা প্রণালী 





রামেজ্্রনুন্দর ভ্িবেদী 


পণ্টাশ বসর পূব্রে মীমাংসা হইয়াছিল ইংরাজি না পাঁড়লে 
আমাদের কোন উন্নাত হই?ব না, যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
তাল পনের গ্রন্ছগ্ানতে কেবল ক্ষীরসমুদ্রের ও দাধসমঃদ্রের বর্ণনা 
আছে। 

আজকাল সাব্যস্ত হইতে বাঁসয়াছে ইংরাজি পাঁড়য়া ত 1বশেষ 
কিছ ফল হইল না। পণ্াশবৎসরের পাঁরশ্রম ও অর্থবায় পণ্ড 
হইল দেখিয়া দেশের মধ্যে একটা হাহ্‌তাশ ও কলরব উপা্থিত 
হইয়াছে, ও চাঁরাদিকেই তাহার প্রাতধ্ণান শুনা যাইতেছে । 

বৎসর দুই পূব্রে এীশয়াটিক- সোসাইটির সভাপাঁত বার্ধক 
আঁধবেশনের বস্তুতাকালে সোসাইটির জন্মকাল হইতে আজ পর্যন্ত 
সোসাইটির সম্পাদিত পান্রকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুঁলর লেখকের 
তালিকা দেখাইয়া বাঁলয়াছিলেন, দেখ, তালিকা মধ্যে বাঙ্গালীর নাম 
কেমন বিরল, এতকাল ইংরাঁজ শিখিয়াও একটা সুচারু বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ ইহাদের মীস্ত্ক হইতে বাহির হইল না; বাঙ্গালীর কোন 
আশাই নাই । তাহাদের মাথাই নাই । 

দুভাঁগ্য বাঙ্গালী জাতির প্রতি দয়া বিতরণে বিধাতা তেমন 
মূত্তহস্ত নহেন, তথাপি কেমন করিয়া এই 1নদারুণ বাক্যবাণ তাঁহার 
নিকট পেশীছিয়া তাঁহার হৃদয়কে একট; যেন করুণ কাঁরিয়াছিল 
বাঁলয়া বোধ হয়। কেননা, উন্ত আঁধবেশনের পর এক বৎসর পার 
না হইতেই ডান্তার জগদীশচন্দ্র বসুর কার্যকলাপ বাঙ্গালীর মাঁলন 
মুখকে সহসা জ্যোতর্ময় কারয়া 1দয়াছে ৷ 

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র যন্ত্র বনমানুষের হাড়ের না 
প্রয়োগে আদেশমানন আকাশ তরঙ্গ ঘাঁটত যে সকল 'নগ্‌ঢ় কথা 
বাঁলয়া ফেলে, তাহা সাধারণ বাঙ্গালীর 'নিকট দুভেপ্য রহস্য মা, 
কিন্তু তিনি যে তাহার শুঙ্ক মুখে হাস্য লণ্টার কাঁরয়াছেন, 
তজ্জন্য সে তাঁহার নিকট চিরকাল খণাঁ থাঁকিবে। 


শক্ষাপ্রণালী ণ 


যাহাই হউক, বাঙ্গালীর মাঁ্ভঙ্কের অন্ব্্বরতা সম্বন্ধে আজ- 
কাল তত লম্বা কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, তথাপি বর্ষণ সত্তেও 
ফল প্রসব হইতেছে না কেন তাহা চিন্তনীয় বিষয় । 

সোঁদন বিজ্ঞান সভায় বঙ্গের মহামান্য শাসনকন্তাঁ বাঁলয়াছেন, 
বাঙ্গালীর [নিরাশ হইবার তেমন কারণ নাই, তবে কর্ষণের পদ্ধাত 
দোষে এ রকম ফলাভাব। সূচারুরূপে অথাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
ক্ষত হইলেই ক্ষেত্রে শস্য জল্গিবে এবং কৃষ্ণ কাকের জ্ঞানচক্ষুর 
উন্মেষ ঘাঁটলেই সে গৃপ্ররাজের সাঁহত আপনার পার্থক্য বুঝতে 
পারয়া তাহার কর্কশ কলরবে বিরাম 1দবে। 

সেই পদ্ধাতটা কিঃ বস্তার মতে আমাদের প্রচালিত শিক্ষা 
প্রণালীটা ঠিক নহে । অথাৎ ভারত গবর্ণমেণ্টের ছ্াাপিত বিশ্ব- 
বদ্যালয় ও বঙ্গীয় গবণ“মেণ্টের শিক্ষা লাভ যে প্রণালীতে বাঙ্গালী 
সন্তানকে মানুষ কাঁরতেছেন, তাহাতে সে মানুষ না হইয়া কাক 
হইতেছে । ছানেরা পাঠশালায় প্রবেশ কারয়া অবাধ কেবল শব্দ- 
তন্তদ ও সাহিত্যতত্ত অভ্যাস করে, সেই জন্য তাহাদের কেবল 
শব্দালঙুকারে ও বাক্যালঙ্কারে আপনাকে অলগ্কৃত করিবার শান্ত 
জন্মে। কখনও হাতে কলমে কাজ শেখে না, বিশেষতঃ বিজ্ঞান 
শাস্ নামে যে এস্টা শাস্তকে সকলেই 'নন্দা করে, অথবা ফাহার 
সাহায্য নালইলে এক পা চাঁলতে পারে নাঃ সেই শাস্তের একবারে 
আলোচনা নাই বাঁললেই হয় । অথচ অনা পক্ষে মলের ও বাকের 
রচনা হইতে কতকগুলা বচন সংগ্রহ করিয়া তাহার বাবদ কথা 
বদ্ধ পায় কোন ক্ষেত্রে কর্‌পে তাহার প্রয়োগ কারিতে হইবে 
সে জ্ঞানই "নাহার জন্মে না। অস্ত বড উপকারী পদার্থ, িল্তু যে 
অস্বের ব্যবহাবে অনাভজ্ঞ ও প্রয়োগে অপট, তাহার পক্ষে তাহা 
কেবল ভার স্বরপ। 

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বালিয়া গ্রহণ কারতে আমরা প্রজ্ত 
আছি; বিজ্ঞান শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অন্যের কোন সন্দেহ 
থাঁকলেও আমাদের কিছ; মাও সংশয় নাই এবং 'বিজ্ঞান-শিক্ষার 
প্রসাদে আমাদের কার্ধযকারণ তন্তঃজ্ঞান ও তাহার সাঁহত কাণডজ্ঞান 
বৃদ্ধি পাইবে তাহাও আমরা সম্পূর্ণ বি*বাস কার; আর হাতে 
কলমে শিলা, মারাকে ইধ্রাজিতে 'টেকানরাল শিক্ষা বলে, তাহার 


৮. প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


অভাবে প্রয়োগাভিজ্ঞতা জন্মে না তাহাও স্বীকার কার । তথাপি 
একটা িন্তু আছে, তাহার উদ্থাপনের পূরব্রে আর কে ক বলেন, 
তাহা একবার দোঁখয়া লওয়া যাক । 

অনেকের মত এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে ধম্মহাীন ও নীতি- 
হখন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই জন্য আমাদের চাঁরত্র ভাল জমাট 
বাঁধতেছে না; এবং চাঁরন্রের সারবত্তা না থাকলে কোন শিক্ষাতেই 
কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই । ধম্মহশীনতা. ও নীত-জ্ঞানের 
অভাবে আমরা জীবনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব বুঝতে পার না। 
আমরা সংসারে থাঁক । অথচ, সংসারের সাহত আমাদের সম্বন্ধ 
বুঝি না। আমরা উপরে ভাসি, তলে মগ্ন হইতে পার না। 
যত দিন ধম্মহন ও নীতিহশন শিক্ষা বর্তমান থাকিবে ততাঁদন 
আমরা সংসার-সাঁললে ভাসিতেই থাকব । 

এই কথাটাও আমরা সত্য বাঁলয়া স্বীকার কার । কল্তু দুঃখের 
বিষয় যাঁহারা এই বিষয়ে কথা তুলেন, তাঁহারা মীমাংসার পথ 
দেখান না। যাঁহাদের উপর শিক্ষার বন্দোবন্তের ভার আছে, 
তাঁহারাও ইহা স্বীকার করেন কিন্তু কর্তব্য-বচারের সময় কেমন 
দীর্ঘ [নশবাস ছাড়েন । গবর্ণমেন্ট ও বশ্ববিদ্যালয় বলেন, ভারত- 
বর্ষের হিন্দু-মুসলমান-খ্2ীষ্টান জাঁড়ত সমাজে আমরা করুপে 
ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা কারতে পার; 1বশেষতঃ যখন আমরা 
এবিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ কাঁরব না এই প্রতিশ্রুত কীরয়া বাঁসয়া 
আছি। তবে ধম্ম” অর্থাং সাম্প্রদাঁয়ক ধর্ম ত্যাগ করিয়াও নীতির 
উপদেশ চাঁলতে পারে ; তাই আমাদের 'বশ্বাবদ্যালয় "গ্থির কাঁরয়া 
'দয়াছেন যে, প্রবোশকার সাহত্য পগ্রকের এত পাতার মধ্যে এত 
পাতার কম যেন নীতি-কথা না থাকে । নীতিশিক্ষার এমন 
রাজকীয় পন্হা আবিষ্কার আমাদের বশ্বাঁবদ্যালয় 'ভন্ন অন্যের 
কর্তৃক অসাধ্য। কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্তপক্ষেরা আরও ক, 
[বিশেষ ব্যবস্থা কারয়া থাকেন। মিশনরা সাহেবেরা ছান্রাদগকে ভয় 
দেখান, বাইবেল ক্লাশে উপাগ্থত না থাকলে পরীক্ষা দিতে 1দব না। 
অথচ, আর্য-বিদ্যার আকরগ্যাজিতে আজকাল গাঁতা পাঠের ও 
চাণক্য শ্লোক আব্ত্তর ব্যবচ্ছা হইতেছে । এমন কি গবর্ণমেষ্টের 
আনুকূল্য হ্থাঁপত “উচ্চতর শিক্ষাসমাজ”' আপনার নাম গোপন 


শিক্ষাপ্রণালী ৯১ 


কাঁরয়াও মাঝে মাঝে নৈতিক লেকচারের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, 
শ7ানয়াছি। আশা করা যায়, গবর্ণমেন্ট আগামী দশম বার্ধক 
সেন্সাস লইবার সময় এই সকল উপায়ে নীতাশিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণের 
সংখ্যা লইবার একটি ঘর রাঁখয়া দিবেন, ও বর্ষে বর্ষে এই সকল 
উপায়ে বাণ্গাল? যুবকের নীতির কি হারে উন্নতি হইতেছে তাহার 
একটা করিয়া রিপোর্ট“ দবেন। 

আর এক সম্প্রদায় আরও একটু মূলে হাত দেন। তাঁহারা 
বলেন, পারশ্রমের অভাবে কেবল মানাঁসক ব্যায়ামে লিপ্ত থাঁকয়া 
বাঙ্গালী সন্তানেন মাথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে । এ ক্থাটা ঠিক। 
রুগ্নদেহে সুস্থ চিত্তেব অবগ্থিতি বিজ্ঞান 'বরুদ্ধ ; এবং যথো চিত 
দোহক ব্যায়াম শারীরিক বলের পাাষ্টলাভের সঙ্গে মানাঁসক বলও 
যে বৃদ্ধি পায় কোন: ব্যান্তি তাহা অস্বীকার কারবে? এই জন্য 
[কছ? দিন পুব্রে 1বশবাবদ্যালয়ে প্রস্তাব হইয়াছল, যাহারা 
বৎসরের মধো এতদিন কুস্তিশালায় উপগ্থিত না থাকিবে, তাহা- 
'দিগকে যেন পরীক্ষা দিতে না দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে 
মানসিক ব্যায়ামের মাত্াটা কিছু কমাইবার এবং দাঁরদ্র অন্নহীন 
বালকের শারাঁরিক ব্যায়ামে অত্যন্ত আবশ্যক শরীর পোষণের 
উপাদান সংগ্রহের কোন প্রস্তাব হইয্লাছিল কিনা, ঠিক জানি না। 
এইরূপে নানারূপ কারণ নির্দেশিত হইয়াছে ও হইতেছে । কেহ 
বলেন, পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা বেশী; কেহ বলেন, পাঠ্য পন্গ্তকের 
পাতা বেশী; কেহ বলেন, ছেলেরা না ব্াঝয়া কেবল মুখদ্থ করে ॥ 
কেহ বলেন, পদুস্তক মুখস্থ না করিয়া তাহার “কা” অথাৎ অর্থ 
পুস্তক মুখস্থ করে ; কেহ বলেন, সেই “কী' আবার ভূলে পূর্ণ । 
সম্প্রতি একখানি প্রাসদ্ধ সাপ্তাহিক কাগজ কয়েক মাস ধারর়্া 
প্রমাণের চেহ্টা কারতেছেন যে, বাঙ্গালী লাখতে গেলেই ইংরাজি 
ভূলে, সেই জন্য এত দুরবন্থা। কেহ বা একবারে 'নঘতি বাঁলয়া 
ফেলেন, ইংরাজি শিক্ষাটাই কিছুই নয় ; স্কুলগুলি তুলিয়া দয়া 
টোল বসাও। 

আমরা 1নরাঁহ ভাবে এই সকল কথারই সারবস্তা মানিয়া 
লইতোছ ঃ কিন্তু প্রত্যেকটাতেই আমাদের সেই প্রাচীন “1কল্তু" 
রহিয়াছে। ইংরাজি শিক্ষা উঠাইয়া "দলে যে চাঁলতে পারে না, 
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তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাহা ঘাঁটবে কি? ভুল না 
'লাখয়া শুদ্ধ ইংরাজি লাখিলে ভাল হয়, [িন্ত কোন: আঁছলা 
অনুসারে ভ্রান্ত লেখকের শান্তি বিধান কারব?2 শারীরিক পাঁরশ্রম 
আবশ্যক, কিন্তু ফ্যাঁমন ফণ্ডের তহাবলেও আর এত মৌজ,দ নাই, 
যে তাহার সাহায্যে ফুটবল ক্রীডার্থ'৫র আহারের ব্যবস্হা করা 
যাইবে। ধর্মশিক্ষা ত ভাল, কিন্ত ইশ্ডিয়ান মিরারের সা্টি- 
ফিকেট সত্বেও সকলে গীতার অজ্জর্নকত ভগবং গোত্রকেও অসাম্প্র- 
দায়ক বাঁলয়া স্বীকার কারবে না। বিজ্ঞান শিক্ষা ত আত উত্তম 
পদার্থ, 'কিল্তু যে শেক্সপাঁয়র বা বাক মুখস্হ করিয়াছে তাহার মুখে 
দুইটা মিষ্ট বাক্যের আশা করা যায়, কিন্তু যে কেবল ডেশানেলের 
বিজ্ঞান গ্রন্ছ মুখস্হ কারয়াছে তাহার নিকট সে আশাও নাই । 

সকলেই সকল কথা বলেন, "কিন্তু একটা সোজা কথা কেহই 
বলেন না, অথবা মুখে বলিলেও সেই বাক্যের ন্যায় সঙ্গত তাৎপধণ 
বুঝিয়া দেখেন না। সেই সোজা কথাটা এই, যে, শিক্ষা কোথায় 
যে বাঙ্গালী সন্তান শিক্ষালাভ করিবে 2 উচ্চ শক্ষার জনা িশব- 
বিদ্যালয় বর্তমান ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেন না; কেবল 
পরাঁক্ষা করেন; এবং সেই পরীক্ষার পদ্ধাতি আবার ঞ্ন যে,ষে 
শিখিতে বান্ত, তার পরীক্ষায় উদ্ধারের আশা নাই ; যে মৃখস্হ করে 
সেই তঁরয়া যায়। শিক্ষার ভার স্বতল্্ বিদাালয়ের হাতে ; কিন্তু 
প্রকৃত শিক্ষাদানে প্রকৃত বিদ্যালয়ের জীবনের স্হাায়ত্ব সম্ভাবনা 
কতটদকু তাহা যান জানেন 1তাঁনই বাঁঝবেন। বিদ্যালয় শক্ষা 
দেয় না, বিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য ছার তৈয়ার করে মাঘ । 

সেই পদ্ধাতই বা আবার কেমন? ইংরাজেরা আজকাল সকল 
কাজ নলে চালান। বিজ্ঞানের উন্নাতির সাঁহত নানা যল্তের 
আবিত্কার হইয়াছে । জল তোলা, গাড়ী টানা, আলো জালা 
সমন্তই যন্বের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ইংরাজের সাম়াজ্যে শাসন- 
কার্য যন্দে চলে । এ দেশে ইংরাজ প্রবার্তত শিক্ষাকার্যযও যন্তে 
সম্পাদিত হয়। ছান্রের পিতা বা আভভাবক যথা সময়ে বালককে 
কলে ফোঁলয়া আসেন; এবং কিছ; দিন পরে কল হইতে বাহর 
হইয়া আসে, তখন তাহায় ললাটপটে “শাক্ষিত' শব্দ যাঁদ আঁঞ্কিত 
থাকে, তাহা হইলেই বাঁঝতে হইবে পাঁরশ্রম ও বক্স বিধান লার্থক 


শিক্ষাপ্রণালী ১১ 


হইয়াছে ; বালকের মন শরীরের অভ্যন্তরে কোন পরিবর্তন 
ঘঁটয়াছে ক না দেখিয়া লওয়া অনাবশ্যক। 

মধ্যে শুনিয়াছলাম, এঁডসন সাহেব সন্দেশ তৈয়ার কারবার 
কল বাহর কাঁরয়াছেন,- কলের এক প্রান্তে একটা গরু ও কয়েক- 
গাঁছি ইক্ষু দণ্ড প্দাঁরয়া দিলে অন্য প্র।ন্ত হইতে সন্দেশ বাহর 
হইয়া আসে । 

গরু ও ইক্ষ;দণ্ডকে আহারোপযোগাঁ সন্দেশে পাঁরণত কারবার 
জন্য যে সকল প্রাতিভা আবশ্যক, তাহা যন্তাট নীরবে ধারাবাহক- 
রূপে সম্পন্ন কারিয়া থাকে । আমাদের শিক্ষাযন্তে লব্ধপ্রবেশ 
বালক যখন শিক্ষিতের ছাপ লইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন যন্দু- 
সম্পাদত 'বকাতিটা সন্দেশের মত ম্ধর হয় ক না তাহা সুধীগণ 
বিবেচনা করিবেন । 

জাঁব শরীরকেও আজকাল যন্দের সাহত উপিত করিবার প্রথা 
দাঁড়াইতেছে। জাঁব-দেহ অনেক 1বষয়ে যন্তের মত হইলেও উভয়ের 
মধ্যে একটা পার্থক্য আছে । শরণর-যন্দের 'বাঁবধ অঙ্গের মধ্যে 
পরস্পর যতটা সম্ব্ধ আছে, 'নজ্জীব যন্তের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে 
পরস্পর তেমন সম্বন্ধ নাই । ঘাঁটকা চক্কের একখানা চাকা ভাঁঙয়া 
গেলে ঘন্দ কিছু কালের জন্য বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অন্যান্য 
চাকা ও অন্যান্য অগ্ুগ নণ্ট হয় না; সেই ভাঙ্গা চাকাখাঁন মেরামত 
কারয়ে দিলে ঘাঁটকা মন্ আবার প্র মতই চাঁলতে থাকে । 
1কল্তু জীব-দেহের একটা অগ্গ বিকৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অনায়াসেই 
অন্যান্য অঞ্গও অল্প বা আঁধক মানায় বিকৃত ও ব্যাধগ্রন্ত হইয়া 
পড়ে, রন্তের দোষে মাথা খারাপ হয়, মাথার দোষে হাত পা নষ্ট হয় 
ইত্যাদ । এবং একটা অগ্গ একবার নম্ট হইয়া গেলে তাহার মেরা- 
মতও সহজে চলে না । 

নক্জাঁব যন্ের এক স্হানে বিকৃতি ঘাঁটলে বিকীতিটা সেই- 
খানেই আব্দধ থাকে ; আর সজীব যন্দের একটা হ্থানে ব্যাধ ঘাঁটলে 
সেই ব্যাধি ত্রমে প্রসার লাভ কাঁরয়া সমগ্র যল্মকেই আক্রমণ করে । 
এক কথায় ইংরাজতে যাহাকে লিম্পাঁথ বলে, জীব-দেহের 'বাধিধ 
অঞ্জোর মধ্যে তাহা বর্তমান ; যল্দ-দেহের বিবিধ অবয়ব মধ্যে তাহা 
বর্তমান নাই। 
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আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-্রণালীর সাঁহত আমাদের 
শিক্ষা প্রণালীর তুলনা কাঁরতে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। উভয়ই মন্দ 
সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ইংরাজের রাজ্য শাসন কলে চলে, 
বদ্যালয়ে শক্ষাদানও কলে চলে। শাসন-যন্ত ও শিক্ষা-যন্ত 
উভয়েরই বিবিধ অঙ্গ ও 'বাবধ অবয়ব বর্তমান আছে, 'কন্তু সেই 
সকল অবয়বের মধ্যে পরস্পর যেন একটা সম্বন্ধ বা সহানূভূঁতি বা 
[সম্পাঁথ নাই । প্রথমে শাসন-যন্তের কথা ভাঁবয়া দেখ । সত্য 
বটে, একজন বধষীঁয়সী গাঁরষ্ঠচারতা মহারাজ্ঞী ভারত-সম্রাজোর 
কেন্দ্র স্হলে বন্তমান আছেন, এবং চক্রের নোম যেমন কেন্তের 
চত্াদদ্কে ভ্রমণ করে ভারত-সামাজ্যের প্রকীতিপুঞ্জের নিয়াতি সেই 
রুপেই সেই কেন্দ্রের চতুষ্পাশের্ব ববার্তত হইতেছে । কিন্তু সেই 
কেন্দুও সেই নোমির মধ্যে বাবধান এতই আঁধক, যে একের সংবাদ 
অন্যের 'নকট পেশীছিতে পারে ক না সন্দেহ । জীব-দেহে হতাপণ্ড 
হইতে যে শোিত ধারা বাহর হয় তাহা শত সহম্্র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 
ধমনী ও দৈহিক নালীর যোগে শরীরের সব্বন্ত সণ্টালত হইয়া 
আঁস্হ-মক্জা ও স্নায়;-পেশী প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক দূরগ্ছিত 
কোষের [নিকট স্নেহ সামগ্রী ও পুষ্টির উপাদান লইয়া যায়ঃ ও 
বশচদ্ধ রন্ত-ধারা বাহত উপাদানে পুষ্ট ও ?স্নগ্ধ ও নবাকৃত 
হইয়া প্রত্যেক কোষ আপন জাঁবনযান্তা নূতন বলে আরম্ভ করে। 
হৃতাঁপণ্ড এইরপে প্রত্যেক কোষের যথা সময়ে সংবাদ লয়, ও 
প্রত্যেক কোষ তাহার প্রাতবেশীরও দূরগ্থিত কুট:ম্বগণের সংবাদ 
রাখে, ও কেন্দ্রান্থিত হাথাপিণ্ডের নিকট আবেদন পাঠাইয়া দেয় । 
আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনচক্কে এইরপ সজাীবতার কোন চিহ্ন 
নাই। যাঁহাদের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা 'নদ্ধাঁরত 
নিয়মের অনুসারে আপন আপন কর্তব্য কায সম্পাদন কারস্কা 
যান; ঘাঁটিকাচক্কের চাকা হয়ত সব সময়ে যথানিয়মে কর্তব্য পালন 
করে না, কিন্তু শাসন-যন্দের প্রত্যেক চক্র বিনা তৈল প্রয়োগে নীরবে 
কর্তব্য কার্য সম্পাদন কারয়া চলে, তাহাতে কোন সংশয় নাই । 
'অথবা জড়-প্রকীতি যেমন 'নাদ্দন্ট প্রাকৃত নিয়মের অনুসারে সকল 
'প্রাকাতিক ব্যাপার সম্পাদন কাঁরয়া থাকে, তাহার দয়াও নাই আবার 
.ক্লোধও নাই, প্রেমও নাই, তেমনি বিরাগও নাই, সেইরপ প্রেমশন্য 
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ঈষ্যশিন্য ;ঃ ঘৃণাশন্য, অনুরাগ বিরাগ উভয় ভাব বিবাঁজ্জত; 
শাসন-যন্ত্র অহার্নিশ আপন কাজ কাঁরয়া যাইতেছে, কাহারও মুখের, 
পানে চা?হয়া আপনার কর্তব্য পালনে বিরত থাকে না। শাসন- 
যল্দের যে কয়েকাঁটি বিশেষণ ব্যবহার করিলাম তাহার সকলগুলি 
ঠক হইয়াছে ?ক না সে বিষয়ে কাহারও কাহারও সংশয় জাঁন্মতে 
পারে, কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা-যন্ত্রের প্রাতি যাঁদ এ সকল বিশেষণ 
প্রয়োগ কার, তাহাতে বোধ হয় কাহারও আপাঁত্ত ঘাঁটবে না। বাঁজ- 
গাঁণত শাস্বে অজ্ঞাত রাশি একটা সাঙ্কোতিক বর্ণ দ্বারা নাদ্দন্ট 
হয়-যেমন ক। ক বাঁললে বুঝিতে হইবে উহার প্রকৃত পারমাণ 
ক তাহা এখনও জান না। ভারতবাসণ প্রজাপুঞ্জের অগধকাংশের 
নিকট তাহাদের অধাশ্বরা মহারাজ্ঞী সেইরূপ অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, 
আনদ্দেশ্য অপ্রতক, অপ্রকল্প্য ক না হইলেও, আমাদের শিক্ষা- 
যন্ধের নোমপ্রদেশে ঘূুর্ণমান বালকবৃন্দের জীবনকেন্দ্র উপা!সতা 
বাণ্দেবী সরস্বতাঁ 1নতান্তই ক। পৌরাণকের [নকট বাণ্দেবী 
নীরস, বাঁণাপুস্তক রাঁঞ্জত হস্তাস্বর্‌পে কালপত হইক্া।ছলেন, 
1কণ্ত আমাদের 1বশ্বাবদ্যালয়েরও শক্ষা-ীবভাগের আঁধঞঙ্ঠান্রী দেবা 
স্পন্দহীন, বর্ণহীন, নীরস নীরব কয়ে পর্যযবাঁসতা হইয়াছেন। 
তাঁহার চিন্তা নাই, বেদনা নাই, অনুভূতি নাই, তানি কেবল শক্ষা- 
যন্ের কোন আনদ্দেশ্য স্থানে অবহ্থিত থাকিয়া শুক কঠোর ব্যবস্থা 
নন্দেশে ও 1নয়ম নিদ্দেশে ও দণ্ডচালনায় 1শক্ষার্থীর ভ্রমণ পথ 
নিয়ন্তিত করেন। বাণ্দেবী ত দ্‌রে আছেন, যে শিক্ষক ও অধ্যাপক 
সম্প্রদায় মধ্যবত্তাঁ থাঁকয়া উপাসিতার সাঁহত উপাসকের সম্ব্ধ 
ছপনে নিয়োজিত তাঁহারাও রাগানুরাগশূন্য মন্দরাঙ্গ মাত্রে পাঁরণত 
হইয়াছেন। আচার্য ও শষ্যের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ও অনূরাগের 
সম্ব্ধ না থাকিলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য কেবল পণ্য বিনিময়ের 
ফলে আর যাহাই হউক না কেন, তাহাতে মন[ষ্যত্বের প্াষ্টলাভের 
কোন আশা থাকে না। একালের বেতনভোগী রাজপুরূষ যেমন 
আপন নিদ্ধ্যারত কর্তব্যকম্ম সম্পাদনের পর আপনাকে খণম্ত্ত 
বাঁয়া ববেচনা করেন, তাঁহার পাঁরশ্রমের আশানুরূপ ফল লাভ 
ঘাঁটল 1ক না তাহার অপেক্ষায় বাঁসয়া থাকিতে তাঁহার অবসরও 
নাই, প্রবৃণ্তিও নাই, একালের অধ্যাপকও সেইরূপ তাঁহার বস্তির 
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বানময়ে নিদ্ধারত কর্ম সম্পাদিত কাঁরয়া আপনার সকল কর্তব্য 
সম্পাদিত হইল ধুুব জানেন, তাঁহার শিষ্যের সাঁহত আর কোন 
সম্পর্ক রাখবার প্রয়োজন ঘটে না। 

কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজ কাল বিজ্ঞানাশক্ষা, সাহত্য- 
শিক্ষা, ধম্মাশক্ষা, নীতিশিক্ষা, ইতিহাসশিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা 
বা টেকনিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদ নানা উপাধিতে অলঙ্কৃতা হইয়া 
সহস্র শ্রেণীতে 1বভন্ত হইয়াছে ; এবং কোন: শিক্ষা ভাল আর কোন, 
শিক্ষা মন্দ এই তকের কোলাহলে দিগন্ত প্রাতধদানত হইতেছে । 
শক্তি আমাদের দূভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক, 
উপলাব্ধ কাঁরতে একবারেই অক্ষম । শিক্ষা বাললে আগরা কেবল 
একটা মান্র শিক্ষাই বাঁঝয়া থাক £ সেই শিক্ষার অথ মনুষাত্ের 
বাদ্ধ স্ফুর্ত ও পাঁরপতীষ্ট । যাহাতে অপ;জ্ট মনুষ্যহ প2াঞ্টলাভ 
করর, প্রচ্ছন মনুষ্যত্ব বকাশ পায়, হীন মনুষ্য স্ফীর্তলাভ ক।রয়া 
জাগ্রত ও চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে আভাহত 
করিয়া থাকি, এবং সেই ক্ষার আবার একটা 1ভল্ন যে পাঁচটা পথ 
আছে তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না। সত্য বটে, মনুষ্য 
বয়স্ক হইলে তাহাকে একটা ব্যবসায় বিশেষ অবলম্বন করিয়া 
জীবকা নিব্ধহি কাঁরতে হয়,_এবং সেই ব্যবসায় আভজ্ঞতা 
লাভের জন্য িছদন একট সঙকার্ণ রাস্তায় শিকল পায়ে দয়া 
বিচরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু সে বয়সের কথা, বাল্যের 
কথা নহে। 

যাহার মনুষ্যত্ব স্ফর্ত ও বৃদ্ধি লাভ কাঁরয়াছে, যাহার গায়ে 
বল্প জান্মিয়াছে, যে অন্যের হাত না ধাঁরয়া অথবা ধাঁত্টর সাহায্য না 
লইয়া নিজের পায়ের উপর ?নজে দাঁড়াইতে সমথ হইয়াছে, যাহার 
চোছখব উপর একটা রঙিন পরকলার আচ্ছাদন নাই, এবং সেই চোখ 
উন্মীলন করিয়া যে দিগন্ত পধ্ণন্ত দৃঙ্টিপাতে সমর্থ হইয়াছে, 
তাহাকে এই ব্যবসা 'শিক্ষার জন্য প্রয়াসের দরকার হইবে না। সে 
আপন ব্যবসায় আপাঁন বাছয়া লইবে, আপন রাস্তা আপাঁনি 
দৌঁখয়া লইবে, এবং আবশ্যক হইলে সেই নিব্বাঁচিত পথে বাহির 
হইয়া কুঠার হস্তে তাহার প্রাতিরোধক বিঘু অপসারিত কাঁরয়া যাহা 
দ্গম ছিল তাহা সুগম করিয়া লইবৈ। তাহার জন্য তুর্মি চিন্তা 
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কারও না। কিম্তু সেই বল সপ্টয়ের পূব্র তাহার প্রাত দৃজ্টি 
রাখতে হইবে,-যাহাতে তাহার আপনার উপর নির্ভর কারবার 
শান্ত জন্মে তাহার ব্যবন্থা করিতে হইবে। 

প্রকত কথা এই যে, বাল্যকালের উপযোগী যে শিক্ষা, সে 
শিক্ষার কেবল একটা অর্থ, এবং তাহার কেবল একটা উপায়। সত্য 
বটে" যে, ব্যান্তভেদে সেই উপায় প্রয়োগের বাধও অল্প বিস্তর 
পাঁরবর্তন আবশ্যক; শকন্তু সাধারণ 1নয়ম একটা । কেবল বিজ্ঞান, 
কেবল ইতিহাস বা কেবল সাহত্য শিক্ষা দিলে চাঁলবে না। যে- 
রূপেই হউক, বালকের মন্ষ্যত্ব যাহাতে বাঁদ্ধ পায় তাহার চেষ্টা 
কাঁরতে হইবে। পাঁথবাঁর এবং চাঁদের সয্বের, অম্লজানের ও 
যবক্ষারজানের কতকগাঁল সংবাদ আনয়া মাথায় পুরিয়া দিলে 
তাহাকে শক্ষা বলিব না। শক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নহে, 
বালক যাহাতে স্বয়ং আপন চেষ্টায় সমর্থ হয়, তাঁহার বিধানের 
নামই শিক্ষা । 

এইরূপ শিক্ষাকে ধর্মবাঞ্জত বা নীতবাজ্জত শিক্ষা বাললে 
চাঁলবে নাঃ ঠিক যে উপায়ে তাহার মন শরাঁরে বলের সণ্চার 
কাঁরতে হইবে, ঠিক- সেই উপায়েই এক সঙ্গে ধম্মের ও নীতির 
বকাশেরও চেষ্টা কাঁরতে হইবে । বিজ্ঞানশিক্ষার অথবা ধর্মমশিক্ষার 
কোন প্রয়োজন নাই,_-আমাদের ইচ্ছা শিক্ষা যেন বিজ্ঞানসম্মত ও 
ধন্মসগ্গত হয় । বিজ্ঞানসম্মত ও ধম্মসঞ্গত দুইটা বিশেষণ 
পৃথক করিয়া ব্যবহার কারলাম তাহাতে কেহ যেন না বুঝেন, যে 
[িজ্ঞানসগ্গত শিক্ষা একরূপ, ও ধম্মসঙ্গত শিক্ষা অন্যরপ, দুইটা 
দুইকালের শিক্ষা । আমাদের দ্‌ঢ় বিশ্বাস যে, যাহা বিজ্ঞান সম্মত 
তাহাই ধম্মসম্মত যাহা বিজ্ঞান সম্মত নহে তাহা ধম্মসম্মতও 
হইতে পারে না। 

এইরূপ শিক্ষা কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে? বর্তমান 
প্রবন্ধে সকল কথার আলোচনা অসম্ভব । প্রচলিত পদ্ধাতির 
সমালোচনা ও দোষ প্রদর্শনার্থই বোধ হয় চারটা প্রস্তাব লেখা 
যাইতে পারে, ও প্রকৃষ্ট পদ্খাত একটা গাঁড়য়া তুলিতে হইলে আরও 
দুটো প্রস্তাবে কুলায় না, তবে একটা মনের কথা বলিয়া বর্তমান 
প্রদ্তাবের উপসংহার কিন । 
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প্রথমেই আমরা শিক্ষকমহোদয়ের নিকট সানুনয় প্রার্থনা 
কাঁরব, মানব সন্তান মতই দূক্ব্ল হউক তাহাকে যেন একটা 
গাঁতহীন যন্ত্র বাঁলয়া িববেচনা না হয়। প্রকৃতপক্ষে সে একটা, 
জীঁব। অন্ততঃ একটা ডাদ্ভদের পালন ও বর্ধনের জন্য সচরাচর 
যে বিধি প্রচালত আছে, মনুষ্য শিশুর পালনে ও বদ্ধনে যাঁদ 
সেইরূপ 'বধানও অবলাম্বত হয় তাহা হইলেও আমাদের তত 
ক্ষোভ থাকে না। 

'এ কথা বোধ হয কেহই অস্বীকার কারবেন না যে, একটা 
সামান্য তণজাতীয় উদ্ভিদেরও বাঁদ্ধর জন্য খানিকটা হাওয়া ও 
খানিকটা জল ও খানিকটা রৌদ্রের নিতান্ত আবশ্যক । যাঁদ কেহ 
আঁধার গর্তের ভিতর অথবা শ,হ্ক বালুকার উপর বাগান তুলিতে 
সমর্থ হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা ভীঁন্তুর সাঁহত বন্দনা করিব । 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কেহ পারে নাই। গাছের অওকুর 
যখন মৃত্তকা ভেদ করিয়া বাহর হয়, তখন যাঁদ তাহার চা'রাদকে 
একটা লোহার জাল পাতিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে 
না দেওয়া যায়,--তবে তাহার উীদ্ভিদ-লীলা আঁচরেই সমাপ্ত হইবে 
সন্দেহ নাই । প্রশস্ত শ্থানে রসপারাষস্ত মৃত্তকার মধ্যে খোলা 
বাতাসে উন্মৃন্ত আকাশের নচে তাহাকে স্বাধীনভাবে বাড়তে দাও, 
ও তাহাতে আপনার আহার আপানই সংগ্রহ কাঁরয়া আপনার অঙ্গ 
পোষণ কাঁরতে দাও, ও যতর্দিন বাল্যকালানুগত দৌব্বল্য বর্তমান 
থাকিবে ততাঁদন প্রবল শত্রুর ও প্রবল আপদের আক্রমণ হইতে 
যত্বের সাহত ও স্নেহের সাহত রক্ষা কর, দোখতে পাইবে, িছহাদন 
পরেই সে আপান পূর্ণ ও সমর্থ হইয়া শাখার পল্পবে হারদ্র্ণ 
হইয়া উঠিবে, ফ;লে ফলে সম্ধ হইয়া উঠিবেঃ তখন আর সে 
তোমার সাহায্যের প্রার্থ” থাকবে না, তখন সে আত্মরক্ষার জন্য 
তোমার মুখাপেক্ষী হইবে না, তখন সে উন্নত প্রভঙ্জনের সাঁহত 
ল্পযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও গ্থানচ্যুত হইবে না; স্বয়ং দূরপ্রসার 
মূল বিস্তার কারয়া বসুন্ধরাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া 
থাকবে, ও উদ্ধে শাখা প্রশাখা বিস্তার কারয়া আতপতপ্ত পাঁথককে 


ছায়াদানে তৃপ্ত করিবে। 
সংযম নিয়ম ও শাসনের কোন আবশ্যকতা নাই এ কথা আমি 
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বাঁলতে চাহ না। যাঁদ প্রস্তাবের ভাষার ভঙ্গীতে সেইরূপ কেহ 
বাঝয়া থাকেন, তাঁহার নিকট সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতোছ। 
আমার এইমান্র বলা উদ্দেশ্য যে শাসন ও সংযম সম্পূর্ণ আবশ্যক 
হইলেও স্বাধীনবাত্তর একেবারে সংহার সাধনটা ঠিক নহে। 
শীশক্ষার্থার অন্তঃকরণে যে সকল শান্তর অগ্কুর হইতেছে, সেই 
সকল শান্তকে একবারে আবদ্ধ ও সংযত না করিয়া স্বাধীনভাবে 
খোঁলতে দাও, এবং যতক্ষণ সে স্বাধীনভাবে খেলা কাঁরতে থাকিবে 
ততক্ষণ একট: দূরে ও অন্তরালে দণ্ডায়মান থাক। যাঁদ তাহাকে 
পথন্রান্ত হইয়া ধ্ংসের পথে চাঁলতে দেখ তখনই সময় নষ্ট না 
করিয়া সাবধান কাঁরিয়া দাও ; মুখের কথায় ফল না হইলে তাব্রতর 
শাসনের ব্যবস্থা কর। 'ীকন্তু যখন বেন্ুহস্তে দণ্ডায়মান হইবে, 
তখনও যেন তোমার মার্ত দৌঁখিয়া গুরুমহাশয় বাঁলয়া ভ্রম 
জান্মিতে না পারে ॥ এ কথাটা মনে রাখবে যে, জননীর পাধুষ- 
পূর্ণ স্তন্য ধারাতেই তোমার জড়দেহ প্দাম্টউলাভ কাঁরয়াছে, কারা- 
গৃহের নিয়মের মধ্যে তোমাকে বাস কাঁরতে দিলে তোমার গুরুত্ব 
প্রাপ্তর অবকাশ ঘাঁটত না। 

বাস্তীবকই নবাগত মানবশিশুর চোখের সম্মঃখের এত বড় 
সৌন্দর্যপূর্ণ ও বৈচিন্র্যপতর্ণ বসদন্ধরাটা বিস্তৃত রাঁহয়াছে, ইহাতে 
দৌঁখবার বিষয় কত আছে । শশুর সাঁহত যখন তাহার ভাবষ্যতের 
বাসভ্মর প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন সকলই তাহার নিকট নূতন ও 
নৃতনন্বের রহস্যে ও সৌন্দর্ষেয পারপর্শ । কত আগ্রহের সাঁহত 
কত উৎসুক্যের সাঁহত সে সেই নূতন পাঁরাঁচতের সাঁহত সম্ব্ধ 
স্থাপনের জন্য চেষ্টা পায় এবং সম্বন্ধ ছুাপনে যে একটু সফলতা 
লাভ করে তাহাতে তাহার কত আন্ন্দ উপান্থুত হয়। এমন সময়ে 
তুমি যাঁদ তাহার ও জগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই সম্বন্ধ স্থাপনে বাধ। 
ধ্দতে চাও, ও তাহার সেই আনন্দের প্রাতরোধা হও, তাহা হইলে 
তুম নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড + তুমি যাঁদ সেইরূপ কার্ষ্যের দ্বারা তাহ।র 
[িতাকাৎক্ষী বালয়া পাঁরচিত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুম 
ঘোর মুর্খ । 

তোমার এস্থলে কর্তব্য ক? কর্তব্য যথেষ্ট আছে। তুমি বাদ 
বেতুহন্ডে তাহার গাঁতরোধ কাঁরয়া দণ্ডায়মান হও ও মস্ত জগতের 
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সাঁহত তাহার সাক্ষাৎ করা নিষেধ কারয়া তোমার কাল্পানক 
জগতের একটা মিথ্যা ছবি কেবল তোমার বাক্যের উপাদানে [নম্মণি 
কাঁরয়া বাক্যালগুকারে সংযত কাঁরয়া তাহার নিকট উপ্পান্ছত কারয়া 
তাহাকে বাত কাঁরতে চেম্টা কর, তাহা হইলে বাঁঝব তোমার 
কর্তব্বোধ হয় নাই। তুমি তাহাকে স্বাধীনভাবে জগতের মধ্যে 
াবচরণ কাঁরতে দাও ; নিত্য নূতন সামগ্রা আহরণ কাঁরয়া তাহার 
ইন্দ্রিয় পণকের সম্মুখে গ্থাঁপিত কর, তুমি তাহার হইয়া দোঁখও না 
বা দেখাইয়া দিও না, সে স্বয়ং চেষ্টা কারয়া দোখতে থাকুক । 
তাহার প্রত্যেক হীন্দ্রয়, প্রত্যেক স্নায়ূ, প্রত্যেক পেশী জাগাতক 
বাঁবধ পদার্থের স্পর্শে আসিয়া পাঁরচালিত হউক ও বাদ্ধলাভ 
করুক ও পুষ্টিলাভ করুক । তুমি গুরু মহাশয়ের ও উপদেষ্টার 
কঠোর ম্যর্ত সংবরণ কারিয়া সহচরের মত ও বন্ধুর মত তাহার 
পাছে পাছে চলতে থাক। তাহার চিত্ত যেন ইতন্ততঃ "বাক্ষপ্ত 
হইতে না পারে; খাদ্য সামগ্রার অভাবে যেন তাহার পাকস্থলণর 
িঙ্কম্মা হইবার অবসর না ঘটে অথচ দুম্পাচ্য ও গুরুভার 
পদার্থের ভারে যেন পাকস্থলী অবসন্ন হইয়া না পড়ে। সে স্বয়ং 
দেখবে, স্বয়ং শুনিবে, স্বয়ং স্পর্শ করিয়া পরণক্ষা করিবে; এবং 
পরীক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ববাবধ পদার্থের সম্ব্ধ 
নিরূপণ করিতে থাকিবে । বহত্বের মধ্যে একত্ব দৌথবে ;? সাদৃশ্যের 
মধ্যে পার্থক্য দোঁখবে, পাঁচবার বা প্রতাঁরত হইবে এবং প্রতারত 
হইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইবে, পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রতারিত 
হইতে দিবে; যে কখন সংসারের মধ্যে প্রতারত হয় নাই তাহার 
ভাগ্যের আমি প্রশংসা কর না। সে পুনঃ পুনঃ প্রতারত হউক 
তাহাকে প্রতাঁরত হইতে দেখিয়া তুম দয়া কারবে না; কেবল 
আশার বাক্যে, উৎসাহের বাক্যে ও স্নেহের বাক্যে তাহার মনে 
আগ্রহের ও প্রীতর ও ওৎসুক্যের স্টার কর। সে পুনঃ পুনঃ 
প্রতারত হউক ও অবশেষে সফলতা লাভ করিয়া পরমানন্দে 
ভাসতে থাকুক; তুমি তাহার আনন্দে আনন্দ দেখাও, তাহার 
উৎসাহে উৎসাঁহত হওঃ তাহার মনে উৎসাহের শীল্ত আরও 
উদ্দীপিত কাঁরয়া দাও। ইহারই নাম বিজ্ঞানশিক্ষা, ইহারই নাম 
সাহত্যশিক্ষা, ইহারই নাম ধর্মাশিক্ষা। শারাঁরিক ও মানসিক ও 
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নৈতিক ন্রাবিধ শিক্ষাই একই প্রণালীতে সম্পাঁদ্দত হইবে । যাহাতে 
শরীরে বল আসিবে, তাহাতেই চিত্তে স্ফার্ত জল্মিবে, তাহাতেই 
বাদ্ধবার্ত বিকাশ লাভ কাঁরবে, তাহাতেই ধর্মপ্রবাত্ত জাগ্রত 
হইয়া উঠিবে। ইহারই নাম আবার হাতে-কলমে শিক্ষা; যে 
ঠেকিয়া না শেখে তাহার হাতে-কলমে শিক্ষা হন্ন না। 

আমার 'ীববেচনায় এই মূল সূত্রাট অবলম্বন কাঁরয়া কার্যয 
করিলে কার্ধযকালে কোন. প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, দেশ- 
কাল-পান্রভেদে কিরূপ বিশেষ বিধান ও 1বশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক 
হইবে তাহা আপনা হইতেই আসিয়া পাড়বে, এম্ছলে সে সকল 
[বশেষ ববাঁধর অবতারণায় প্রবৃত্ত হইব না। 

বর্তমান প্রস্তাবে যে বিশেষ কোন নৃতন তত্তেনর উল্লেখ হইল 
তাহা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ক, শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহার 
সম্বন্ধে বস্তৃতা কারবার সময় সকলেই প্রায় এক রকম কথাই বলিয়া 
থাকেন, তবে প্রয়োগের সময় আর মূল স;ন্রের অনুসারে কার্য হয় 
না। সব্বাঁপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা বন্তুতার সময় শিক্ষা 
সম্বন্ধে নানা য্যান্তপূর্ণ বাক্যমালা সাজাইয়া বলেন, তাঁহারাই 
আবার প্রয়োগের সময় ঠিক বিরোধা নীতি অবলম্বন করেন। 

আজকাল আমাদের শিক্ষা-বিভাগেব বালকদের 'ডিসাঁপ্লনের 
একটা ধুয়া উাঠয়াছে। বাজারের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বজ্জতঃই 
ডাসাঞ্লিনের ব্যবস্থা একট: সূচারু না থাকলে জীবনযান্না অচল 
হয়। কিন্তু তথাপি 1ডাঁসপ্লিন কথাটা শুনিলেই মনে কেমন 
একটা ব্যথা লাগে। সেনা নবাসে, প্যাীলশের থানায় ও কারাগারে 
ডাসাঁপ্লনের কাঠন বন্দোবস্তের দরকার ব্াঝতে পার ঃ কল্তু 
আমাদের 'বদ্যালয়গুীলও কি কাল মাহাত্ম্যে এ সকল স্হানের 
সাঁহত ক্লমে পয্যয়িভূন্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে? কর্তৃপক্ষেরা এ 
ঘটনা যাঁদ একট: চিন্তা কাঁরয়া দেখেন, ত।হা হইলে ভাল হয়। 
অন্যান্য দেশে ব্যবস্হা কিরূপ জানি না, কিন্তু আমাদের সে কালে 
চতুষ্পাঠীতে শান্ত-রক্ষার জন্য ও নীতি রক্ষার জন্য এইরূপ 
ব্যবস্হা প্রয়োগের কোন দরকার ছল, বোধ হয় না। মনু" 
সংহতাতেও ব্রন্মসারীর কঠোর সংযম অভ্যাসের বিধি আছে; 
ধকন্তু বিধির অপালনে দণ্ডবিধানের পারুষ্য দেখি না। অথবা 
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মন:সংাহতার মাহমান্বিত ব্রক্মচ্ণের কথা এস্হলে উত্থাপন কারয়াই 
আম কেন অকারণে পাতকগ্র্ত ংইতে বাসয়াছ? 

শিক্ষার প্রণালী যেমনই হউক না কেন, আনন্দ ও আগ্রহ ও. 
উৎসাহ যদ তাহার আনবাঙ্গক না হয় তবে তাহাকে যে শিক্ষা 
নাম দিতে চাহে সে মুর্খ সে পাষণ্ড, সে নাস্তিক । আঁভিধানে 
বাছিয়া আম তাহার উপযযুন্ত [বিশেষণ সংগ্রহে অসমর্থ । আজকাল 
হগ্নাটজম: বিদ্যার সমালোচনায় যে সকল নূতন তন্তর আবচ্কৃত 
হইতেছে, তাহাতে এই কথারই সমর্থন করে। মনুষ্যের চিত্তের 
মত নমনীয় কোমল পদার্থ বুঝ আর কছূই নাই। যখন এইরূপ 
অবন্হা, তখন শিক্ষার কোন পথ অবলম্বন কারিতে হইবে তাহা 
সহজেই অনুমেয় । কেবল বেত্রাঘাত ও শাসন ও ভয় প্রদর্শন ও 
নৈরাশ্য সণ্চারের ব্যবস্হা কারয়া মানাঁসক উৎকর্ষ জন্মাইবার আশা 
কেবল বাতুলের স্বগ্ন মানত । পক্ষান্তরে স্নেহের বাণী ও আশার 
বাণী দুব্বল হস্তেও বল প্রদানে সমর্থ হইতে পারে। স্পন্দহান 
হৃংপিপ্ডকে উত্তেজিত কারতে পারে, স্নায়ুর মধ্যে বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ সণ্টারত কারয়া নিজাঁব দেহেও জীবনের সঞ্চার কাঁরতে 
পারে। এ সকল স্হল কথা ও সহজ কথা; অথচ কেহ ব্ঝিবে 
না, হা হতোহস্মি। হাদগ্ধোহস্মি ! 

ব্যান্তগত শিক্ষার সম্বন্ধে যে কথা বলা গেল, জাতীয় শিক্ষার 
সম্বন্ধেও সেই কথা আরও জোরের সাহত বলা যাইতে পারে। এবং 
আরম্ভ কাঁরলে কথাও বোধ হয় ফুরাইবে না। 
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বন্কিমচজ্্র চট্টোপাধ্যায় 


লোকসংখ্যা গণনা কারয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না 
ক ছয় কোটি ষাট লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাট লক্ষ 
মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে. বুঝ পৃথিবীতে এমন কোন 
কার্ধাই নাই । “কিন্তু বাঙালণর দ্বারা কোন কার্যযই 'সদ্ধ হইতেছে 
না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্দ্রে পারণত 
হইলে তত্ঘ্ারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বাভন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমান্রেরই 
তসেগুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গাঁঠত, 
শাঁণত কাঁরিতে হয । তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে । মনুষ্যকে 
প্রস্তৃত, উত্তেজিত, শিক্ষিত কাঁরতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য 
হয়। বাগ্গালার ছয় কোট ষাঁটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কাষণ 
হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই ৷ যাঁহারা 
বাগ্গালার নানাবিধ উন্নাত সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোক শিক্ষার কথা 
মনে করেন না, আপন আপন 'বদ্যাবৃদ্ধি প্রকাশেই প্রমন্ত। ব্যাপার 
বড় অল্প আশ্চর্য নহে । 

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ 
সাহত্য জ্যঁমাত শিখাইয়া, সপ্তকোঁটি লোকের শিক্ষাবধান করা 
যাইতে পারে । সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা 
সম্ভবও নহে । চিত্তবৃত্ত সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে 
দক্ষতা, কর্তব্য কার্ধ্য উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা! আমাঁদগের 
এমনি একটুকু ি*বাস আছে ষে,ব্যাকরণ জ্যামাততে সে শিক্ষা হয় 
না এবং রামমোহন রায় হইতে ফাঁটকচীঁদ স্কোয়ার পর্যন্ত দোখলাম 
না ষে, কোন ইংরেজী-নবাঁশ সে বিষয়ে কোন কথা কারয়াছেন। 

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবধ উপায়ে হইয়া থাকে। 
বিদ্যালয়ে প্রহীসয়া প্রভতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই 
হয়। সংবাদপন্ন সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। 
সংবাদপত্র লোকাঁশিক্ষার যে কর্‌প উপাক্স, তাহা এদেশীয় লোক 
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সহজে অনুভব কাঁরতে পারেন না। 

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্বাদপন্র ; কোন- 
খানর গ্রাহক দূই শত, কোনখানর গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ 
সাত হাজার লোক । ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, 
সহস্র সহম্্র। এক একখানি গ্রাহক সহম্ত্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ । পড়ে 
লক্ষ লক্ষ, কোট কোটি লোক । তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে 
গ্রামে বন্তুতা | যাহার কিছু বাঁলবার আছে, সেই প্রাতিবেশী সকলকে 
সমবেত করিয়া সে কথা বাঁলয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার 
শত শত সংবাদ পন্রে প্রচারত হইয়া শত শত 'ভন্ন গ্রামে, ভন্ন 
নগরে প্রচারত, বিচাঁরত এবং অধাঁত হয়ঃ লক্ষ লক্ষ লোক সে 
কথায় শাক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্রণেই স্বাদ খাদ্য 
চর্বণ কাঁরতে কাঁরতে ইউরোপাঁয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, 
আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই । আমাদগের দেশের ষে 
সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুদ্দশার কথা ত পূর্বেই বাঁলয়াছি ; 
বন্তুতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক 'দিয়াও যায় না, তাহার বহু 
কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীর 
ভাষায় উত্ত হয় না। আত অল্প লোকে শুনে, আত অজ্প লোকে 
পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে; আর বন্তুতাগুলি অসার বলিয়া 
আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। 

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল ষে 
এদেশে লোকাঁশক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে । লোক- 
শিক্ষার উপায় না থাকলে শাক্যাঁসংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে 
বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন 1? মনে কারয়া দেখ বৌদ্ধধর্মের কট তর্ক- 
সকল বৃুঁঝিতে আমাঁদগের আধুঁনক দার্শীনকদিগের মন্তকের ঘম* 
চরণকে আর্দ করে ; মক্ষমূলর যে তাহা বুকিতে পারেন নাই, 
কলিকাতা 'রাবিউতে তাহার প্রমাণ আছে । সেই ক্‌টতত্তময়, 
নবণিবাদী, আহিংসাত্বা, দূর্যেধ্য ধম; শাক্যাসংহ এবং তাঁহার 
শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ধকে_গৃহম্থ, পরিব্রাজক, পাণ্ডিত, মুর্খ, 
বিষয়াঁ, উদাসাঁন, ব্রাহ্মণ, শূদ্রু, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোক- 
শিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঞ্করাচার্য্য সেই দঢ়ব্ধমূল 
'দিশ্বজরা সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারত- 
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বর্ষকে শৈবধর্ম শিখাইলেন--লোক শিক্ষার কি উপায় ছিল না? 
সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষব করিয়া আিয়াছেন। 
লোকাঁশক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ 1দকে দেখি, রামমোহন 
রায় হইতে কালেজের ছেলেব দল পর্যন্ত সাডে তন পুরুষ 
রা্মধর্ম ঘুষিতেছেন । শক্ত লোকে ত শিখে না। লোকাঁশক্ষার 
উপায় ছিল, এখন আর নাই । 

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বাঁল- সে দিনও 1ছিল-_ 
আজ আর নাই। কথকতার কথা বাঁলতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে 
নগরে, বেদী পি্ড়ীর উপর বাঁসয়া, ছেশ্ড়া তুলট, না দোখবার 
মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সগান্ধি মাল্লকামালা শিরোপরে বোৌজ্টত 
করিয়া, নাদুস নুদস কালো কথক সাতার সতীত্ব, অজ্জ-নর 
বীরধর্ম, লক্ষণের সতাব্র 5, ভীম্মেব হীন্দ্রিয়নজয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, 
দধীচর আত্মসমর্পণাবষয়ক সঃসংস্কৃতের সদ্ধ্যাখ্যা সুকণ্ঠে 
সদালগ্কার সংযুস্ত কাঁরয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে িববত 
কাঁরতেন। যে লাগগল চষে, যে তুলা পেজে যে কাটনা কাটে, 
যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত-_শিখিত যে ধর্ম 'নিতা, যে 
ধর্ম দৈব, যে আত্ম।ন্বেষণ অশ্রদ্ধেয়। যে পরের জন্য জীবন, যে 
ঈশ্বর আছেন, শব সজণ কারিতেছেন, ি*ব পালন কাঁরিতেছেন, 
বি*ব ধংস করিতেছেন, যে পাপ পণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড 
পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জল্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য 
যে আহংসা পরম ধর্ম, যে লোকাহিত পরমকার্যয- সে শিক্ষা 
কোথায়? সে কথক কোথায় 2 কেন গেল? বঙ্গাঁয় নবা যুবকের 
কুরুচির দোষে । গুলঁক কাওরাণী শূয়োর চরাইতে অপারগ 
হইয়া কুপথ অবলম্বন কারয়াছে। তাহার গান বড় 'মম্ট লাগে, 
কথকের কথা শুনিয়া কি হইবে? দক্ষযজ্ঞ্ে, বিশ্বযজ্ঞে, ঈশ্বরের 
জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমপণণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাশ্ডি 
টানিয়া থয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আস । এই 
অল্প ইংরেজিতে শাক্ষিত স্বধ্মন্দ্রষ্ট, কদাচার, দরাশয়, অসার, 
অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা 
লোপ পাইল । ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে 
লযপ্ত ব্যতীত বাঁদ্ধত হইতেছে না। 
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কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরোঁজ শিক্ষা সত্বেও 
দেশে লোকশিক্ষার উপায় হাস ব্যতঁত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার 
স্হূল কারণ বাল-__শিক্ষিতে আশাক্ষিতে সমবেদনা নাই । শিক্ষিত, 
আঁশাক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। 'শাক্ষিত, অশাক্ষতের প্রাত দম্টি- 
পাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল-কারি 
সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে 'দিনযাপন করে, ?ক ভাবে, 
তার কি অসুখ. তার ি সুখ, তাহা নদের ফিকচাঁদ তলার 
'মনে স্থান দেন না। 'বিলাতে কাণা ফসেট: সাহেব, এ দেশে সার 
অস:লি ইডেন., ই“হারা তাঁহার বন্তৃতা পাঁড়য়া দি বাঁলবেন, নদের 
ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা । রামা চুলোয় যাক তাহাতে কিছ আসিয়া 
যায় না। তাহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার 
গোম্ঠী-_ সেই গোচ্ঠী ছয় কোঁট ষাঁট লক্ষের মধ্যে ছয় কোঁি 
উনষাঁটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ--তাহারা তাঁহার মনের কথা 
বাঁঝল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বাঁললে কি 
হইবে? ছয় কোট বাট লক্ষেয় ক্রন্দনধ্যাীনতে আকাশ যে ফাটিয়া 
যাইতেছে-বাঙ্গালায় লোক যে শাখল না। বাঙ্গালায় লোক 
যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না। 

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, আঁশাক্ষতকে ডাকিয়া ছু কিছু 
বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয় । এই কথা বাঙ্গালার সর্ব প্রচারিত 
হওয়া আবশ্যক। কিন্তু স্াাশাক্ষত, আঁশাক্ষতের সঙ্গে না 
াশিলে তাহা ঘাঁটবে না। সূশাক্ষিতে আশাক্ষিতে সমবেদনা চাই । 
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শৈশবে ও বালাকালে আমরা 'পতামাতা ও অন্য আত্মীয়জন 
এবং প্রা তবেশীদের মুখের কথা শুনিয়া যে জ্ঞানলাভ কার. তাহা 
মাতৃভাষার সাহায্যেই কার । সুতরাং শৈশবে ও বাল্যে পুস্তকাঁদ 
হইতে যে জ্ঞানলাভ কার, তাহাও মাতৃভাষার সাহায্যে করাই যে 
স্বাভাবিক এবং তাহাই যে প্রকৃতষ্টতম উপায়, সে বিষয় প্রমাণ ও 
যান্তর প্রয়োগ অনাবশ্যক। কৈশোর ও যৌবনে জ্ঞানলাভও যে 
মাতৃভাষার সাহায্যেই ভাল হয়, তাহাই কেবল আমাঁদগকে ববেচনা 
কাঁরতে হইবে । ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ বালয়া এবং সেই কারণে 
আমাঁদগকে অজ্প বয়স হইতেই ইংরেজী শিখান হয় বালয়া এরুপ 
আলোচনা এদেশে আবশ্যক বোধ হয় । মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ 
বাহন, না বিদেশী কোন ভাষা শিক্ষার শ্রেম্ঠ বাহন, এরুপ আলোচনা 
স্বাধীন ও সভ্য কোন দেশে হয় বলিয়া অবগত নাহ । 

ইংরেজী শিক্ষা করা যে আমাদের পক্ষে উচিত ও আবশ্যক, 
তাহা নিশ্চয়ই স্বাঁকাষ্য । মানুষের জ্ঞান বিদ্যার সকল বিভাগেই 
বাঁড়য়া চালতেছে । নূতন জ্ঞানের সাহত পারচয়ের জন্য কোন-না 
কোন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য ভাষা জানা দরকার ; কারণ, ভারতবর্ষের 
কোনও ভাষায় কোন বিদ্যার উচ্চতম ও নবানতম জ্ঞানের পনুন্তক, 
পান্রকাদ প্রকাশিত হয় না। ফরাসী, জামণান, ইংরেজ ইত্যাদি 
পাশ্চাত্য ভাষায় এইরূপ প্‌ন্তক পান্রকাদ প্রকাশিত হয়। 
আমাদিগকে অন্য কারণে ইংরেজী শাখিতে হয়। তাহাতে জ্ঞান- 
অজ্জন সম্বন্ধীয় এই উদ্দেশযও 1সদ্ধ হয়। ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য 
পাশ্চাত্য ভাষা যাঁদ কেহ শাখতে পারেন ত আরও ভাল । সকল 
বিষয়ে উচ্চতম ও আধুনিক জ্ঞান যাহা হইতে পাওয়া যায়, তাহার 
মধ্যে ইরেজীই পাঁথবাঁতে সকলের চেয়ে বেশী লোকে ব্যবহার 
করে। অতএব, ভারতবর্ষের লোকের ইংরেজী জানিলে তাহার 
সাহায্যে সভ্য জগতের যত লোকের সাঁহত চিন্তা ও ভাবের আদ্দান- 
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প্রদান কাঁরতে পারিবে, অন্য কোন ভাষার সাহায্যে তাহা পারিবে 
না। এইরূপ আদানপ্রদান একান্ত আবশ্যক; কেন-না, তাহা 
ব্যাতরেকে আমাদিগকে কৃপমণ্ডুক হইয়া থাকিতে হইবে। ইংরেজীর 
সাহায্যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা চিন্তা ও ভাবের 
বাঁনময় করে, বাণিজ্য চালায় এবং 'নাঁখল-ভারতণয় ধা্মক 
সামাঁজক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রচেষ্টা চালায় । তাহার দ্বারা 
ভারতীয় মহাজাত গঠনের সাহায্যও হইয়া আসতেছে । ইংরেজীর 
সাহায্যে সকল মহাদেশের সাঁহত ভারতীয়েরা ব্যবসাবাণজ্যও 
চালাইয়া থাকে | চাকরা, ওকালতণ, ডান্তারণ, অধ্যাপকতা ইত্যাঁদর 
জন্য ইহা যে আবশ্যক, তাহা সকলেই জানে । 

অতএব, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত, এরুপ বাঁললে 
ইহা বলা হয় না যে ইংরেজী শিক্ষা করা অনাবশ্যক । বস্তুতঃ, যে 
সব বেসরকারী প্রা তজ্ঠানে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, 
তাহাদের প্রত্যেকাঁটতে ইংরেজীও শখান হইয়া থাকে । যেমন, 
অধ্যাপক কার্ভে মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মাঁহলা বিশ্ব- 
বদ্যালয়ে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রাতন্ঠিত গুরুকুলে, লালা 
দেবরাজের প্রাতষ্ঠিত জালন্দর কন্যা মহাঁবদ্যালয়ে, ইত্যাঁদ । 
কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় যে ১৯৩৭ সন হইতে প্রবোঁশকা পরীক্ষার 
জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন কাঁরিতে সঙ্কল্প কারয়াছেন, 
তীদ্বয়ক ব্যবন্থাতেও ইংরেজী 1শখাইবার বন্দোবস্ত আছে । 

আমরা যে-যে কারণে ইংরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক বাঁলয়াছি, 
তাহার সবগুীলই মনে রাখয়া লোকে যে সন্তানাঁদগকে ইংরেজী 
শিখান, তাহা নহে ঃ চাকরী ও উপাজ্জনের অন্যানা উপায় 
সুগম হইবে বলিয়াই প্রধানতঃ ইংরেজী শিখান। এই উদ্দেশ্যাট 
ছেলেদের শিক্ষায় যতটা মুখা, মেয়েদের শিক্ষায় ততটা মৃখ্য নহে। 
মেয়েদেরও আর্থিক বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে; কিল্তু 
আমরা কেবল ইহাই বাঁলিতোছি, ষে, ছেলেদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
উপাজ্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা পাইবার আঁভলাষাঁ হয় ; মেয়েদের 
সম্বন্ধে ঠিক তাহা বলা চলে না। এই জন্য মাতৃভাষাকে ছেলেদের 
শিক্ষার বাহন করার বিরুদ্ধে যতটা আপান্ত শোনা যায় মেয়েদের 
1শক্ষার জন্য মাতৃভাষার ব্যবহারের বিরদ্ধে ততটা আপাতত হইতে 


মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন ২৭ 


পারে না। অবশ্য আগাদের মতে, ছান্র-ছাত্রী কাহাদেরই শিক্ষায় 
মাতৃভাষা বাবহারের বিরুদ্ধে আপাত্ত যুক্তিসঙ্গত নহে । পাছে কেহ 
ভূল বুঝেন এইজন্য ইহাও বাঁলয়া রাখা ভাল, যে, আমাদের 
মতে ছেলে-মেয়ে উভয়েরই উচ্চ শিক্ষা হওয়া উচিত । 

এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদয় সভ্য দেশে শিশু ছাড়া 
আর প্রায় সমুদয় পুরূষ ও নার 'লাখিতে পাঁড়তে পারে । জাতির 
সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোকের 'লাখিতে পাঁড়তে জানা বর্তমান সময়ে 
সভাতার একটি লক্ষণ, এবং তাহা প্রগাতর জন্য আবশ্যক । 
আমাদের দেশে আমরা যাহাকে সেকেন্ডারাঁ শিক্ষা ( অথাৎ উচ্চ 
ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ) বলি, অনেক সভ্য দেশের প্রাথামিক 
বদালয়সমূহে (এঞাঁলমেন্টারী স্কুলস ) সেইর্প শিক্ষা দেওয়া 
হয়। আমাদের দেশে সেকেন্ডারী শিক্ষা প্রধানতঃ ইংরেজনর 
সাহাযো দেওয়া হয় । তাহার পর কলেজে ও বিশবাঁবদ্যালয় সকলেও 
ইধরেজীর সাহায্যে শশক্ষা দেওয়া হয় । এইরহপ ইংরেজীর সাহায্যে 
শিক্ষা ভারতবর্ষের নানা অণ্ুলে প্রায় দেড়শত বৎসর দেওয়া হইয়া 
আসতেছে । তাহার ফলে ১৯২১ সালে ভারতবর্ষের সাড়ে এক ন্রিশ 
কোটি লোকের মধ্যে কেবল পঁচিশ লক্ষ লোক ইংরেজী লিখন- 
পঠনক্ষম ছিল বাঁলয়া গাঁণত হয় ॥ দেড়শত বখসরে পশচশ লক্ষ 
লোক ইংরেজী 'লিখনপঠনক্ষম হইয়া থাঁকলে ভারতবর্ষের বর্তমান 
পণ্য়ঘিশ কোটি পারচিত লোককে ইংরেজীতে লখনপঠনক্ষম 
' করিতে দুই শত দশ শতাব্দী অর্থাৎ একুশ হাজার বংসর লাগবে! 
এখন যেরূপ ধারে ধীরে মাতৃভাষাতে প্রাথামক শিক্ষা অগ্রসর 
হইতেছে, তাহাতে সকল লোককে মাতৃভাষায় িখনপঠনক্ষম 
কাঁরতেও আত দীর্ঘকাল লাগবার কথা ॥ কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার 
মত এত বেশী সময় লাগিবে না, এত বেশী খরচও হইবে না, এবং 
আমাদের হাতে স্বরাজ আলে পচি কিংবা দশ বংসরেই দেশ 
হইতে নিরক্ষরতা দূর করা যাইবে। 

অনেকে বলেন, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা ?দবার পক্ষে উপযোগা 
উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপয্স্তক নাই । কিন্তু গাঁণত, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভাতি 
নানা "বিষয়ে ছানছান্রীরা ছাব্রবৃত্তি পরাঁক্ষার জন্য যে-সব বাংলা বই 
পড়ে তাহাতে তাহারা প্রবেশিকা পরণক্ষার পাঠ্য এ সব বিষয়ের, 
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ইংরেজী বাঁহর চেয়ে কম শিক্ষা পায় না। ছান্রব্ত্তর জন্য যখন 
নানাবিষয়ে বাংলা বাহ 'লাখিত হইয়াছে, তখন প্রবোৌশকা পর্যন্তও 
ত নিশ্চয়ই 'লাখিত হইতে পারবে । তাহার প্রমাণ দিতোছ। 

ইংলগ্ড, জামনিঁ প্রভাতি দেশেও আগে উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার 
হইত না, লাটিন গ্রাকে হইত । ক্রমশঃ উচ্চ শিক্ষা যেমন মাতৃভাষায় 
হইয়াছে অমান উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপ,স্তকও 
লিখিত হইয়াছে, প্রয়োজনমত নূতন নৃতন পারিভাষিক শব্দ রচিত 
হইয়াছে । ইউরোপে এই প্রকারে উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার 
পাঠ্যপস্তক রচিত হওয়ায় তথাকার নানা দেশের মাতৃভাষার 
সাহতাও সমন্ধ হইয়াছে । আমাদের দেশেও উচ্চতম শিক্ষার 
জন্য মাতৃভাষা ব্যবহৃত হইলে এই প্রকার উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপত্গ্তক মাতৃ- 
ভাষায় রাঁচত হইতে পারিবে, এবং তাহার দ্বারা মাতৃভাষার সাহত্য 
পুছট হইবে । যত ইচ্ছা প্রয়োজন-মত পাঁরিভাঁষক শব্দ প্রধানতঃ 
সংস্কৃত হইতে রাঁচত হইতে পারবে । আরবাী-ফারসীরও সাহাধ্য 
স্ছলাবশেষে লইলে সুবিধা হইবে, যেমন হায়দারাবাদের ওসমানিয়া 
বশ্বাঁবদ্যালয় লইতেছেন। কোন কোন গ্ছলে ঠিক ইংরেজী শব্দই 
রাখা বাঞ্চনীয় হইবে । প্রাচীন কালে উচ্চতম জ্ঞান ভারতী য়েরা 
সংস্কৃত গ্রন্হাবলাতে নিবদ্ধ কারতে পারিয়াছিলেন । সংস্কৃত 
প্রভীতির সাহায্যে আমাদের এখন দেশভাষায় তাহা কাঁরতে না 
পাঁরিবার কোন কারণ নাই । বাংলা মাঁসক পন্রে বিজ্ঞানের অনেক 
কঠিন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকেরা আবশ্যক-মত 
পাঁরভাষক শব্দ রচনা কারতে সমর্থ হইয়া থাকেন । প্রাচীনকালে 
হিন্দু বৈজ্ঞানকগণ দরকার হইলে বিদেশী শব্দ গ্রহণ কাঁরতেও 
সঙ্তোচ বোধ কারতেন না। যেমন, জ্যোতিষে ব্যবহৃত 'হোরা' 
শব্দাট। উহা গ্রীক “হোরা” (18018) হইতে গৃহীত, যাহা 
হইতে ইংরেজী (“07010 ) শব্দের উৎপান্তি। কাঁলকাতার অনেক 
কলেজে রাজেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, রামেন্দ্রসূল্দর 
ভ্িবেদী প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকেরা পদ্দার্থাবদ্যা, গাঁণত, রসায়নী- 
বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা অনেক সময় বাংলায় কারতেন; 
কেবল কোন কোন গুলে ইংরেজী পাঁরভাষিক শব্দ ব্যবহার 
-কারতেন। 
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পূর্বে বালয়াছি, উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে হইলে তাহার 
জন্য উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপনশ্তক রচিত হওয়ায় মাতৃভাষার সাহত্য সমৃদ্ধ 
হইবে। এখানে “সাহত্য” ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতে ছি । উচ্চ 
শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে না হইলেও ভাল ভাল কাঁবতা, উপন্যাস, 
গল্প, সাধারণ প্রবধ মাতৃভাষায় রচিত হইতে পারে, হইতেছেও ; 
কিন্তু জ্ঞানগর্ভ অন্য নানাবিধ গ্রন্হ মাতৃভাষায় যথেষ্ট রাঁচিত হইবে 
না, সুতরাং, মাতৃভাষার সাহত্য অঙ্গহণন থা1কয়া যাইবে। জ্ঞানের 
নানা শাখার গ্রন্হ মাতৃভাষায় রচিত হইলে আর একটি স্দাবধা এই 
হইবে যে, যাহারা কম 'শাঁক্ষত, এমন 1ক হয়ত নিরক্ষর, তাহাদের 
মধ্যেও কিছু কিছু উচ্চ জ্ঞান মুখে মুখে পরোক্ষভাবে গিয়া 
পৌঁছবে । 

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শক্ষা এবং পাশ্চাত্য ভাষার 1শক্ষা 
প্রচলিত হওয়ায় যে উপকার হইয়াছে তাহা স্বীকার কার । কিন্তু 
তাহার কোন কোন কুফলেরও উল্লেখ অবশ্যক । 

সংস্কৃত টোলে যে পাণ্ডত মহাশয় উচ্চতম শিক্ষা পাইয়াছেন 
এবং যে কৃষক হয়ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর- ইহারা দুই জন ঠিক: ভিন্ন 
[ভন্ন জগতের লোক এমন মনে হয় না। কন্তু একজন প্রবোশকা 
পাস করা ছেলে ও একজন মজুরকে অনেক সময় যেন ভিন্ন জগতের 
লোক মনে হইবে । এক পক্ষের জ্ঞানবন্তা ও অন্যপক্ষের অজ্ঞানতা 
ইহার একমান্র কারণ নয় । কিছু ইংরেজীর জ্ঞান মানুষকে একটা 
স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বের অভমান দেয় বলিয়া এর্প ঘটে । সকলেরই 
আধকাংশ শিক্ষা প্রধানতঃ দেশভাষায় হইলে অহঙ্কারের এই 
কারণটা অনেকটা না থাকায় দেশের 1ভন্ন 1ভন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
ব্বধানের অন্ততঃ একটা কারণ কিছ? কমিবে মনে কার । অবশ্য 
“উচ্চ জাতি" “নাঁচ জাতি” প্রভাতি কুসংস্কার আরও বেশ 
ব্যবধানের সৃষ্টি কাঁরয়াছে। 'কল্তু ব্যবধানের অন্যান্য কারণ আছে 
বাঁলয়া ভাষাগত এই একটা কারণকে মন্দীভূত করা অনাবশ্যক,এরূপ 
মনে করা ভীচত নয়। 

পুরুষজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন শুরের মধ্যে পাশ্চাত্য 'শিক্ষাজাত যে 
ব্যবধানের কথা বলিলামঃ তাহা নারাঁদের মধ্যে আগে বেশী 1ছল না ;- 
এখন ক্রমশঃ তাহার সষ্টি হইতেছে । তাহা প্রবল হইবার আগেই 
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যদ ছান্রীদের 'শক্ষা প্রধানতঃ মাতৃভাষায় হয়, তাহা হইলে ব্যবধানটা 
দূর কারবার জন্য বিশেষ কম্ট পাইতে হইবে না। 

জাতীয় একতা ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য এরূপ কোন ব্যবধান 
থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ব্যবধান আছে বাঁলয়া রাষ্ট্রনোতক 
নেতাদিগকে তাহা দূর কারবার বিশেষ চেচ্টা কাঁরতে হইয়াছে। 
আজকাল সকল শ্রেণীর লোকদের পাঁরচ্ছদ আগেকার চেয়ে এক 
রকমের হওয়ায় এবং জাতীয় মহাসভা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট 
ছোট সভাসামীতিতে দেশভাষায় সমনদয় কাজ করিবার রাত 
প্রবার্তত হওয়ায় জাতীয় সংহাতি বাঁদ্ধ পাইতেছে। 

সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে দিয়া কেবল ইংরেজী 
ভাষার শিক্ষা ইংরেজী প:ন্তক ও কথোপকথনের সাহায্যে দিলে ছাত্র- 
ছাত্রীরা ইংরেজীর যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না, কেহ কেহ 
এইরূপ আশওকা প্রকাশ কারয়াছেন। এখন ইংরেজী যেমন করিয়া 
শিখান হয়, তাহাতে এই আশঙুকাকে সম্পূর্ণ অমূলক বাঁলতে 
পাঁর না। কিন্তু সুপ্রণালী অনুসারে ইংরেজী শিখাইলে আমাদের 
ছান্র-ছান্রীরা নিশ্চয়ই এ ভাষা এখনকার মত কাজ চালাইবার মত 
শাখিতে পারিবে মনে কার, হয়ত তার চেয়ে ভাল পারিবে । কারণ, 
আমরা দোখতে পাই, ইংরেজ গবন্মেন্ট ভারতবষের শিক্ষা-ীবভাগে, 
প্রত্বতত্তরীবভাগে ও তন্ররুপ অন্য কোন কোন কাজের জন্য, এবং 
কোন কোন বিদ্যালয়ে কিছ বন্ততা বার জন্য যে-সব ফরাস"+, 
জামান, ডচ- চেক, নরুজয়ান প্রভাতি পাঁণ্ডত আমদানী করেন, 
তাঁহারা নিজ নিজ দেশে উচ্চতম শিক্ষা নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই 
লাভ করেন, ইংরেজীটা কেবল একটা ভাষা-হিসাবে বিদ্যালয়ে 
সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা কারয়া শিক্ষা করেনঃ অথচ তাঁহারা এদেশে 
তাঁহাদের কাজ ইংরেজীতে কাঁরয়া যান। তাহার কারণ, তাঁহাদের 
দেশে ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা [শখাইবার প্রণাল' ভাল । আমাদের 
দেশে এরপ সংপ্রণালী অবলম্বিত হইলে আমাদের ছান্র-ছান্রীরাও 
অল্প সময়ে ইংরেজাঁ শিখিতে বালিতে এবং ?লাঁখতে পারিবে। 

মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞান যত সহজে ও অল্প সময়ে আঁজ্জত 
হয় এবং উহা মনের যেমন “'আহ্ছিমজ্জাগত” হয়, বিদেশ? ভাষার 
সাহায্যে তাহা হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে ষে 
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আঁধক জ্ঞান লাভ হয়, তাঁহার একটি মান্ন প্রমাণ উল্লেখ করিলেই 
হইবে। আমরা অনেকে বাল্যকালে দশ-এগার বংসর বয়সে ছান্নবৃত্ত 
পরাঁক্ষা দিবার জন্য বাংলা ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, গাঁণত, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি যাহা 'শিখিয়াছিলাম, ইংরেজী ইস্কুলের ছেলেরা এন্টেস 
পরাঁক্ষা দিবার জন্য পনর-ষোল বংসর বয়সে ইংরেজী ভাষায় তাহা 
অপেক্ষা বেশী 'শাখত না--এখনও বোধ হয় শখে না। 

এই প্রকার নানা যুস্তিমার্গ অবলম্বন কাঁরয়া এই বসদ্ধান্তেই 
উপনীত হইতে হয়, যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, এবং 
শিক্ষাকার্ষে উহার ব্যবহার স্বাভাঁবকও বটে। 
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এতাঁদন এদেশে ক্ষার ধারা একটা 'নার্্ব্ঘু নিরুপদ্রব পথে 
চলে আসাঁছিল। সেটা ভাল ক মন্দ এবিষয়ে কারও কোন উদ্বেগ 
ছিল না। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা আমও পড়ব। এর 
থেকে তান যখন দু'পয়সা করে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে 
চেয়ারে বসতে পেরেছেন, হ্যাণ্ডশেক: করতে পেরেছেন, তখন আমিই 
বাকেন নাপারবঃ মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধাত। 
হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল। িকছাঁদন ধরে সমস্ত শিক্ষা- 
বধানটাই বাঁনয়াদ-সমেত এমাঁন টলমল করতে লাগল যে, একদল 
বললেন, পড়ে যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন, না, ভয় 
নেই--পড়বে না। পড়লও না। এই নিয়ে প্রাতপক্ষকে তাঁরা 
কট: কথায় জঙ্জারত করে দিলেন । তার হেতু ছিল। মানুষের 
শান্ত যত কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে । বাইরে গাল 
তাঁরা ঢের [দলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভন 
তাঁদের মধ্যেই রয়ে গেল, দৈবাং বাতাসে যাঁদ আবার কোনাঁদন জোর 
ধরে ত এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে আতকায়টা হমাঁড় খেয়ে পড়তে 
মূহূর্ত বিলম্ব করবে না। 

এমাঁন যখন অবশ্থা তখন শ্রীযযন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেত থেকে 
ফিরে এলেন, এবং পর্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্বন্ধে উপয্যপাঁর 
কয়েকটি বন্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যন্ত করলেন। 

রবীন্দ্রনাথ আমার গ্রুতুল্য পৃজনীয়। সুতরাং মতভেদ 
থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবল ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে 
তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমান্র আঘাত করে বাঁস। কিন্তু এ তো 
কেবলমাত্র ব্যান্তগত মতামতের আলোচনা নয়,_-যা তাঁরও বহুপূজ্য, 
--সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা 
/510810-11801%) কাগজ একেবারে উল্লাসত হয়ে উঠেছে । থেকে 
থেকে তাদের প্যাচালো উপদেশের আর বিরাম নেই। আর কিছু 
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না হোক দেশের হিতকাক্ক্ষায় এদের যখন বৃক ফাটতে থাকে তখনি 
ভয় হয়, ভেতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছে। বিশেষ 
করে বাঙালণ-পাঁরচালিত /0810-[0019) একখানা কাগজ । এর 
মুখের ত আর কামাই নেই। নিজের ব্াদ্ধি দিয়ে কবির কথাগ্‌লো 
বিকৃত বিধ্বস্ত করে আবশ্রাম বলছে--আমরা বলে বলে গলা ভেঙ্গে 
ফেলেছি, ফল হয়ান,-_-এখন রাঁববাব এসে রক্ষে করে দিলেন। 
যথা-_ 

“4170 1007916০156 205 2100105 901098160 13510591569, 
9170 ৬61০ 52০11170810 20111981115, 10001115100 
৮1181; (0 ৫০,-0 9%01009 (16 ড/951 01100 5000 100 006 
7951--1২821011001717211)5 160617 091090118 16060169 1796 
50106 2 81০8 ৮78১ 10%/2109 10910108 10 (10611 0011105. 
71)6% 118৬০ £1%610) 019 00611 510010£-017-0)6-061006 1099116. 
71069 178৬০ 101090090 ০0 01) ৬/65151) 5106.১ 

অর্থাৎ আমরা দেশে 'শাক্ষত সমাজ বেড়ার ডগায় বসোঁছলাম, 
পাশ্চগ-প্রত্যাগত কাবির ইঙ্গতে “জয় রাম" বলে পশ্চিম দিকেই 
লাফিয়ে পড়লাম ! বাঁচাগেল! শিক্ষিত সমাজের এতাঁদনে একটা 
[কিনারা হ'লো! কিন্তু শাক্ষতের দল যা নিয়ে এতবড় রই-রই 
করেন. যাঁদের আশাক্ষত অজ্ঞ প্রভাতি বিশেষণে আভহিত করতে 
বিন্দুমান্র সণ্তকোচ অনুভব করেন না, তাঁদের যণীন্ত-তর্কে এর কি 
মূল্য দাঁড়ায় একবার সেটাও ওজন করা ভাল। 'কন্তু মোটের 
উপর প্‌ব্ব ও পাঁশ্চমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কাঁব কি 
বলেছেন ? 

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের 'দিনে পশ্চিম জয় হয়েচে, 
সৃতরাং সেই জয়ের কৌশল অদের কাছে আমার শেখা চাই। 
বেশ। দ্বিতীয় কথা, লড়াইয়ের পরে পশ্চিম শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা 
করছে, “ভারতের বাণী কই'£ অতএব তাদের সেটা বলে দেওয়া 
আবশ্যক । এও ভাল কথা । আমি যতদূর জানি অসহযোগপন্হার 
কেউ এ-বিষয়ে কোন আপি করে না। তৃতাঁয় দফায় কবি উপ- 
নিষদের ধাষিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'ঈম্বরাস্যামদং সব্বম্‌ 
অতএব 'না গধ। চমতকার কথা,+-কারও কোন দ্বন্ নেই । এ 
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বে একটা তত্ব নয়, সমস্ত দুনিয়ার এও কেউ লোকসমাজে 
অস্বীকার করে না, অথচ মানুষের এমন পোড়া স্বভাব যে, সে 
সরল ও সহজ সত্য কিছুতেই সোজা করে বলে মিটিয়ে নেবে না। 
আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজনমত তার মধ্যে অসংখ্য 50 ০183০, 
অগণিত 098110980101-এর আমদানি করে তাকে এমনি ভারাপ্তান্ত 
করে তুলবে যে, তত্তরকথা আপনি হে*য়াল? হয়ে দাঁড়াবে । তখন 
অসঙ্ডকোচে তাকে সত্য বলে চিনে নেওয়াই কঠিন । শুধু এই জন্যই 
উপাচ্থছুত 9০গহলোই সংসারে সত্যের মুখের পরে, মানহষের কর্ম 
€ “চিন্তার ধারার মধ্যে অনাধকার প্রবেশ করে, অপরিমেয় অনথের 
সচনা করে দেয়। 


কাব প্রথমেই বলেছেন,__ 
“এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পাথবীতে পাঁশ্চমের 


লোক জয়শ হয়েছে । পবথবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন 
করেছে, তাদের পান্র ছাঁপয়ে গেল***আঁধকার ওরা কেন পেয়েছে ? 
নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে | 

আজকের দিনে একথা অগ্বীকার করবার জো নেই যে, 
পৃথবশর বড় বড় ক্ষণরভাণ্ডেই সে মুখ জুবড়ে আছে, তার পেট 
ভরে দুই কস বেয়ে দ্‌ধের ধারা নেমেছে_ কিন্তু আমরা উপবাসা 
দাঁড়য়ে আছ। 

এ একটা ০; আজকের দিনে একে কিছুতেই “না বলবার 
পথ নেই-_-আমরা উপবাসণ রয়েছি সত্যই, কিন্তু তাই বলেই কি 
এই কথা মানতেই হবে যে, এ আঁধকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই 
একটা সত্যের জোরে ? এবং সেই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের 
1শখতেই হবে 2 লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা ০৮ 
কিন্তু একেই যাঁদ মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত 
ত আজকের দিনে নখচে জলের উপর এবং উদ্ধে আকাশের মধ্যে 
লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপাশ্থিত কালে যা 
18০ তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে যে লোকটা 
তার 'বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গটি কেটে নিয়ে 
ছেলেপুবে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, 'কিংবা 'মাথায় একটা 
বাঁড় মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে 
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ভোজ লাগালে-_-এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য আঁধকারে বলতে 
পারব না, কিংবা এ দুটো মহাঁবদ্যে শেখবার জন্য তাদের শরণাপন্ন 
হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না। তা ছাড়া গাঁটকাটা 
িকছিতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া 
যায় না, অথবা ঠেঙাড়েও শিখিয়ে দেবে না কি করে তার মাথায় 
উল্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এধযাঁদ বা শিখতেই হয়, 
ত সে অন্য কোথাও- অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কাব জোর 'দিয়ে 
বলেছেন, এ কথা মানতেই হবে পাঁশ্চম জয়ী হয়েছে এবং সে শু 
ভাদের সত্যাবদ্যার আঁধকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ 
সম্প্রাত সেই রকমই দেখাচ্ছে । কিন্তু কেবলমান্ জয় করেছে বলে 
এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্যবিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই, এ-কথা 
কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একাঁদন পাঁথবাীর রত্ব- 
ভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করোছল। আফগ্নানেরাও 
বড় কম করেনি, কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও 
থাকোন। দ্ষ্যোধন একাদন শকুনির 'বদযার জোরে জয়শ হয়ে 
প্ণ্পাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবান করতে বাধ্য 
করোছল, সোঁদন দূ্ষে'যাধনের পান ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের 
অন্নে কোথাও একটি [তিলও কম পড়েনি, কিন্তু তাকেই সত্য বলে 
মেনে নিলে য্যাধাচ্ঠরকে ফিরে এসে সারাজীবন কেবল পাশাখেলা 
1শখেই কাটাতে হতো । সতরাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে 
নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমান্র সত্য ভেবে লব্ধ হয়ে ওঠাই মান:ষের 
বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া, জয় কি কেবল নিভ'র করে 'বিজেতার 
উপরেই ? আফগান যখন 'হিল্দ,স্থান জয় করেছিল, সে কি তার 
নিজের গণে? হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। 
সেই ব্রট সংশোধন করার বিদ্যে তার নজের মধ্যেই ছিল, 'বিজেত্ম 
আফগানের কাছে শেখবার কিছুই 'ছিল না। আবার এমন দস্টান্তও 
ইতহাসে দুষ্প্রাপ্য নয় যখন বিজেতাই পরাজিতের কাছে কি বিদ্যা, 

বক ধম্মৎ কি সভ্যতা, কি ভদ্ুতা সমস্তই শিক্ষা করে আর একদিন 
মান্ষ হয়ে গিয়োছল। গৃক্তু কে বলেছে, সত্যকার বিদ্যা যাঁদ 
কহ তার থাকে তা 'শিখতে হবে না? কে বলেছে, তার দ্বার 
প্চম-মুখো থাকায় তাকে অহিন্দহ বলে বয়কট করতে হবে? কি 
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পদার্থাবদ্যা, কি রসায়ন-শাস্ঠ, কি ধনাবজ্ঞান-_ এ-সকল পশ্চিম? 
বিদেয শেখবার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করেচে ? বিবাদ যাঁদ 
কু; থাকে সে তার বিদ্যের উপরে নয়-_সে তার শেখানোর ভান 
করার ওপর, শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের উপর । এতকাল 
এই তামাসায় যোগ দিয়ে পাগলের মত সবাই নেচে বেড়াচ্ছিল, 

এখন হঠাৎ জন-কয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায় তারা পোঁছয়ে 
দাঁড়িয়ে এই ফাঁকটাকে কেবল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছে- এই ত দোৌখ আসলে মতভেদের কারণ । 

এই বস্তুটাকেই একটু বিশদ? করে দেখবার চেষ্টা করা যাক। 

পশ্চিমের পদাথণবদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত যতখানি বেড়ে উঠেছে গত 
যুদ্ধের সময়, এতখানি এতটুকু সময়ের মধ্যে বোধ কার আর কথনো 
হয়াঁন। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে, 
ততই আনন্দে দম্ভে এদের বক ভরে উঠেছে । এই বিজ্ঞানের 
সাহায্যে আগ্যন 'দিয়ে, বিষ 'দিয়ে প্ঁড়য়ে গ্রামকে গ্রাম, সহরকে 
সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরও কত 
বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছুদিন অগ্রসর হলে। সৌভাগ্য 
এবং সভ্যতার বোধ কার এদের এই একািমান্র মাপকাঠি-কে কত 
অল্প পারশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে । এদের কাছে 
বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সব্বণপেক্ষা বড় প্রয়োজন । এষযে দেখতে 
না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শেখাতে পারে, 

1কংবা শেখাবার সুযোগ দিতে পারে, আঁতবড় কাঁব-কঙ্পনাতেও এ 

আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠতে পারে, মানবের কল্যাণকর 
এমন 'কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয়নি 2 হয়েছে বই কি। 

[কিন্তু সে নিতান্তই 95-010৫00-এর মত বলা যেতে পারে । হোক, 
৮%-:০০% কিন্তু সে যখন মানবের 'িতার্থে, তখন সেই 'বিদ্যা- 
গুলো আয়ত্ত করেও ত আমরা মানুষ হতে পারি? হয়ত পাঁরি। 
কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অন্রভেদী। 

আমাদের এবং আমাদের মত আরও অনেক দুভাগা জাতির কাঁধে 
ধখনই ওরা চেপে থাকে, তখনই ঘরে-বাইরে এই কৌফয়ৎ দেয় যে, 
এগুলো দেখতে-শ্দনতে মানষের মত হলেও ঠিক মাননষ ক্স । 
অন্ততঃ সাবালক মান:ষ নয়, ছেলেমানুষ। বেলাঁজয়ম খন রবারের, 
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জন্য নিগ্রোদেরই দেশে গিয়ে নিগ্রোদেরই হাত কেটে দিত, তখনও 
সেই অঙ্জুহাতই তারা দিয়োছল যে, এরা আমাদের হ্‌কুম মানতে 
চায় না? এরা অসভ্য। অতএব আমরা গায়ে পড়ে এদের সভ্য 
করবার, মানুষ করবার ভার যখন নিয়েছি, তখন মানৃষ এদের 
করতেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্য এদের কঠোর শাস্ত দেওয়া 
একান্তই আবশ্যক । তথাস্ত বলা ছাড়া ওর যে আর 'ক জবাব আছে 
আমি জানিনা । আমাদের, অর্থাৎ ভারতবাপণর সম্পকে প্রশ্থ উঠলেও 
ইংরাজ ঠিক এই জবাবটাই দিয়ে আসছে যে, এরা অর্্ধ-সভ্য- ছেলে- 
মানুষ । এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মত 
বেশী খেয়ে পণীড়ত হয়ে পড়ে, তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের 
দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি-_সে এদেরই ভালোর জন্যে। আবার 
টাকাকাঁড়গুলো পাছে অপব্যয় করে নম্ট করে ফেলে, তাই সে সমস্ত 
দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত । 
এমান সব ভাল করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেকে প্রচার 
করেছেন-_ কত কম্ট করে সাত সমযদ্রু তের নদী পার হয়ে এদের 
মানুষ করতে এসেছি ; -_কারণ মানুষ করার 8০:60 ৫9 যে 
আমাদেরই ওপরে । কিন্তু আঃ গেলাম ! 35 19৬ 65190115116৫ 
হয়ে এই ইণ্ডিয়ানগহলোকে মানুষ করতে হয়রান হয়ে মোলাম ! 
ভগবান জানেন কবে আবার 39 18%/ ৫156969101191)60 হবে ! 
কবে আমরা মানুষ হয়ে এদের দশ্স্তা-মুন্ত করতে পারব! দেড়শ 
বছর ধরে তালম দেওয়া চলছে, কিন্তু মানুষ আর হলাম না। কবে 
যে হতে পারব সেও ওরাই জানে, আর জগদ*্বর জানেন। কিন্তু 
এ দেড়শ বছরেও বাঁদ এ মোহ আমাদের ঘুচে না থাকে, যে এদের 
শিক্ষা-ব্যবচ্ছায় সাঁত্যই একাঁদন মানুষ হয়ে উঠব, সাত সাত্যই 
আমাদের মানুষ করে, নিজেদের মতত্যুবাণ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে 
তুলে দিতে এরা ব্যাকুল, তা হলে আমি বলি আমাদের কোনকালে 
মানুষ না হওয়াই উাঁচত। ভগবান যেন কোম দিন এই দুভ'গাদের 
“পরে প্রসম্ব না হন। 
বততঃ এ কথা বোঝা 'কি এতই কঠিন যে বিজ্ঞানের যে শিক্ষার 
মানুষ মথার্থ মানুষ হয়ে উঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, 
হে উপলাম্ধ করে মেও মানুষ, অতএব গ্যদেশের দায়ত্ব শুধ্‌ তারই, 
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আর কারও নয়, -পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা 
কি কখনও করতে পারে ? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি. 
নিজের সব্বনাশের জন্যেই তৈরী করিয়ে দেবে 2 সে কেবলমান্ 
এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সশৃঙ্খলায় 
চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য আঁভনয় করতে ডাকল, 
মোল্তার, মৃন্সেফ, হুকুম-মত জেলে দিতে ডেপুটি, সবৃডেপুটি ধরে 
আনতে থানার ছোট-বড় 'পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভান্তর গল্প 
পড়াতে দুভিক্ষপণীড়ত মাস্টার, কলেজে ভারতের হণনতা বর্বরতার 
লেকচার দিতে নখদন্তহগন প্রফেসার, আঁফসে খাতা লিখতে জীর্ণ 
শীর্ণ কেরানী,_তার শিক্ষা-বিধান এর বেশী দিতে পারে এও ষে 
আশা করতে পারে, সে যেপারে নাকি আমি তাই শুধু ভাব । 
অথচ কাঁব বলেছেন, বাঁচবার বিদ্যা কিংবা মানুষ হবার বিদ্যা আছে 
কেবল শ্কাচার্য্যের হাতে, আজ তার বাঁড় পশ্চিমে । সূতরাং 
মানূয হতে যাঁদ চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়াতেই হবে, 
*নান্যঃ পন্হা 'বিদ্যতে আয়নায়” । অমৃতলোকের লোক হয়েও কচকে 
তার শিষ্যত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল । হয়েছিল সত্য, কিন্তু বিদ্যা 
ত কম সহজে আদায় করতে পারেনি, গ্‌রুদেবের ভোজ্য পদার্থ 
পর্যন্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে,_ 
আমাদের দ্‌রদহষ্টে যাঁদ গ:রদেবের ভোজনপবর্ব পর্যস্ত হয়েই 
নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়, তামাসার বাকী আর কিছ; থাকবে না। 
[কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি 
বলেছেন, সেটা একেবারে নক আমাদের নিজেরই অপরাধ । আম 
কিন্তু এই উত্তিটাকে পৃরোপ্নুরি স্বীকার করতে পারি নে। আমার 
মনে হয় প্রত্যেক মানব-জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ 
ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদ্ট, যে বস্তু তার দ:ঘ্টির 
বাহিরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেমনি একটা 
সমগ্র জাতরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্ত আছে যা 
তার সাধ্যের অতগত, যা তার দুভ্শগ্য । আমাদের দেশের ইতিহাস 
যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে একথা 
উীঁড়য়ে দেবেন না । দরখ ও হশনতার মূলে আমাদের অদ্ট বস্ভউ' 
অনেকটা দায়ী, যার ওপর আমাদের রুতৃত্ব ছিল না। কিন্তু কুণ্ষি 
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এ-কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে উপমাচ্ছলে একটা গজ্প বলেছেন। 
গঙ্গপটা এই-_ 

"মনে কর এক বাপের দুই ছেলে । বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে 
চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে 
শিখবে মোটর তারই হবে । ওর মধ্যে একাঁট চালাক ছেলে আছে, 
তার কৌতৃহলেই অন্ত নেই । সে তন্ন ত্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি 
করে। অন্য ছেলোট ভালমানুষ, সে ভান্ত-ভরে বাপের পায়ের 
[দিকে একদষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে 
কোনাঁদকে কেমন করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই । চালাক 
ছেলোট মোটরের কলকারখানা পুরোগ্যার শিখে নিলে এবং একাঁদন 
গাঁড়খানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্ধস্বরে বাঁশ বাজিয়ে 
দৌড় মারল । গাঁড় চালাবার সখ দিন রাত এমাঁন তাকে পেয়ে 
বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হঃসই তার রইল না। তাই 
বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা 
কেড়ে নিলেন তা নয়, তানি স্বয়ং যে রথের রথণ, ছেলেও সেই 
রথেরই রণ, এতে তানি প্রসন্ন হলেন । ভালমানুষ ছেলোটি দেখলে 
ভায়াঁট তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ড ভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে 
[দনে দুপুরে হাওয়া গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে রোখে কার সাধ্য, 
তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে “মরণ প্রুবম্‌” তখনও 
সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বললে, আমার আর 
কিছুতে দরকার নেই |” 

এই গঞ্জের সার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারানি। ছেলে 
দুটি কে তা অনুমান করা শন্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর 
এক ছেলের অকারণ দোৌরাজ্ম দেখে যে বাপ প্রসন্ন হন তিনি ষে 
1করূপ বাপ তা বোঝা যায় না। তবে একথা বেশ বোঝা যায়, 
এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে,_-তা তানি যত, 
বড় রথেরই রথ হোন, তাঁর 'মরণং ধ্রুবমত। 

অতঃপর কাঁব এই দুটি ছেলের জাবন-বত্তাম্তও দিয়েছেন। 
মোটর হাঁকানো ছেলোট ত ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের রলাসে প্রমোশন 
পেলে, কিন্তু যে ছেলেটি 'মরণং ধ্ববমত সে তার ম্যাজিক ও তল্র-নন্ 
নিয়েই পড়ে রইল। এই তল্মল্মের পরে কঠোর কটাক্ষ কবি 
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পৃবের্বেই করেছেন। তাঁর 'অচলায়তনে' এ নিয়ে হাসি-তামাসা 
অনেক হয়ে গেছে, যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা এর ম"মাংসা করবেন, 
1কল্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। 

ধিম্বব্তুর পেছনে যে কোন একটা অজ্েয় শান্ত আছে মানব 
ইতিহাসে এ একটা প্রাচগন তথ্য । এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও 
কুল-কনারা তার তেমান অজ্ঞাত । এই অজ্ঞেয় শান্তকে প্রসন্ন করে 
কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ 'চিরাঁদন করে আসছে, আজও তার 
উপায় বার হয়ান ; অথচ আজও তার অবসান নেই । এই উপায় 
আবিচ্কারের পথে কি করে যেপ্রার্থনা একদিন ম্যাজিকে অর্থাৎ 
মন্্র-তন্তে এবং ম্যাঁজক আর একাঁদন প্রার্থনায় চেহারা বদলে 
দাঁড়ায়, এ তর্ক তুলে পঠাথ বাড়াতে আমার সাধ নেই । ঈশ্বরের 
ধারণার আঁভব্যান্তর ইতিহাসে এই অংশটা বিজ্ঞানের পাঁরণাঁতর 
প্রশ্নে আমার অগ্রাসাঙ্গক মনে হয়। 

সে যাই হোক, মোটর-হাঁকানো ছেলোঁটির উন্নাতির হেতুবাদ এবং 
সেই পায়ের দিকে তাকানো ভাল ছেলোঁটর দুঃখের বিবরণ কাব 
এইখানে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন । যথা,__ 

“পূৰ্বদেশে আমরা যে সময় রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকচি, 
দৈন্য হলে গ্রহশাস্তির জন্যে দৈবজ্ধের দ্বারে দৌড়াচ্চি, বসম্তমারগীকে 
ঠোঁকয়ে রাখার ভার 'দিঁচি শশীতলা দেবীর 'পরে, আর শন্দুকে 
মারবার জন্যে মারণ-উচ্চাটন মন্দ আওড়াতে বলেচি, 'ঠিক সেই সময় 
পশ্চিম মহাদেশে ভলটেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করোছিলেন, 
শুনেচি নাকি মল্-গুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে 
ক সত্য? ভলটেয়ার জবাব 'দিয়োছলেন, নিশ্চয় মেরে ফেলা যায় 
কিস্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেখকো 'বিষ থাকা চাই। 
ইউরোপের কোণে-কানাচে যাদুমন্তের পরে বিষ্বাস কিছুমাত্র নেই 
এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সে“ংকো 'বিষটার প্রাতি 
ীব*্বাস সেখানে প্রায় সব্্ববাদিপজ্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা 
করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি ।” 

কবির এ আঁভবোগ যাঁদ সত্য হয়, তা হল্গে বলার আর রি 
নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন ক সে'কো বিষ খেতেও 
কারো আপাতত করা কর্তব্য নয় । কিচ্তু এই কি সত্য? ভলটোরার 
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বেশীদিনের লোক নন, তাঁর মত পশ্ডিত ও জ্ঞান তখন সে দেশে 
বড় সুলভ ছিল না, অতএব এ-কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক 
বা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তখনকার 'দিনে অজ্ঞান ও বব্বরতায় কি 
এ দেশটা এতখানিই নচের ধাপে নেবে গিয়েছিল যে, ঠিক এমান 
কথা বলবার লোক এখানে কেউ 'ছল না বলে, “বাপ, ভূতের ওঝা 
না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ী যাও। মারতে চাও ত অন্য পথ অবলম্বন 
কর, কেবল ঘরে বসে নিরালায় মারণ মন্ত্র জপ করলেই কার্য 'সিম্ধ 
হবে না 2 ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ কার নে, কিংবা 
যে হাত পাঁকে পড়ে গেছে, তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার 
রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ-উচ্চাটন মন্-তন্বের 
ই্গতও 'নাব্বিবাদে হজম করতে পারি নে। 'গোরা' বলে বাঙলা 
সাঁহত্যে একখানি আত স:প্রাসম্ধ বই আছে; কাঁব যাঁদ একবার 
সেখানে পড়ে দেখেন তো দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভন্ত 
গ্রন্ছকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,_-“নন্দা পাপ, মিথ্যা আরও 
পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অঙ্পই 
আছে।” 
কাঁব বলেছেন, যাদুমন্দের পারণাঁতিই হচ্ছে বিজ্ঞানে । কোনও 
একটা বস্তু কত 'দিক থেকে যে পাঁরণত হয়ে ওঠে সে স্বতল্ল্র কথা, 
কিন্তু এই ক ঠিক যে ইউরোপ তার যাদুবিদ্যার নালা এক লাফে 
ডাঙ্গয়ে গেল, আর আমরা দেশ-শুদ্ধ লোক 'মিলে ঘাড়-মোড় ভেঙ্গে 
সেই পাঁকেই চিরকাল পঃতে রইলাম ! বাইরের দিকে বিশ্বরস্তু যে 
একটা প্রকাণ্ড কল, এর অখণ্ড অব্যাহত নিয়মের শৃঙ্খল যে যাদু্‌- 
বদ্যায় ভাঙ্গে না, সংসারে ঘা-কিছ্ ঘটে তারই একটা হেতু আছে, 
এবং সেই হেতু কঠোর আইন-কানুনে বাঁধা, অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
যথার্থ জনক-জননী বিশব-জগতে কার্ধাকারণের সত্য ও নিত্য 
সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুভগ্য প্‌ৃব্বদেশে কারও ছিল না? এবং 
এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা কি পশ্চিম হতে আমদানি না করতে 
পারলে আমাদের ভাগ্যে মারণ-উচ্চাটন অল্ত-তন্দের বেশী আর 
কিছুই মিলতে পারেনা? পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে 
পারে, কিন্তু সে যাঁদ আমাদের নিজেদের প্রাতি কেবল অনাচ্থাই 
“এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধন্ম, আমাদের সমাজ- 
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সংস্থান, আমাদের বিদ্যাবাদ্ধি সকলের প্রাত যাঁদ শুধু অশ্রদ্ধাই 
জন্মিয়ে 'দিয়ে থাকে, ত মনে হয়, লব্ধচিন্তে পশ্চিমের শূঙ্লাচাষের 
পানে আমাদের না তাকানই ভাল । বস্তুতঃ, এই ত নাস্তিকতা ! 
আমি পৃব্রেই বলোছ, যে-শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হয়ে 
উঠতেপারে-_অন্ততঃ তাদের মানষের ধারণা যা, তা তারা আমাদের 
দেয়নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই 
সুদীর্ঘকাল পাশ্চমের সংসর্গেও যে আমরা ক হয়ে আছি, মাত্র 
সেইটুকুই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়োছি কেবল এই 
শিক্ষা-_যাতে নিজেদের সব্বাবিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা-কিছ 
সমস্তের 'পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে । আর তাদের 
ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনাতিও আজ আমাদের এত 
গভশর ! সেটা তো জানবার পথ নেই, তাই শুধু তাদের বাইরের 
সাজসহ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রাত যেমন ঘৃণা, অন্য দিকে 
তাদের প্রাতিও ভান্তর আবেগ একেবারে শতধারে উৎসারত হয়ে 
উঠেছে। তাই, একাঁদন আমাদের দেশের একদল লোক 'নাব্বচারে 
ঠিক করোছিলেন, ঠিক ওদের মত হতে না পারলে আর আমাদের 
মান্ত নেই! ওদের জাতিভেদ নেই- অতএব সেটা ঘোচানো চাই, 
ওদের স্ব্-স্বাধীনতা আছে- অতএব সেটা না হলেই নয়, তাদের 
থাওয়া দাওয়ার বাচ-বিচার নেই_-সুতরাং ওটা না তুললেই আর 
রক্ষা নেই, তাদের মান্দির নেই-অতএব আমাদের গিজ্জার ব্যবস্থা 
চাই, তারা ভাড়া করে ধর্ম্ম প্রচারক রাখে, সৃতরাং আমাদেরও ওটা 
অত্যাবশ্যক-_ এমান কত ক! কেবল গায়ের চামড়াটা বদলাবার 
ফন্দি তাঁরা খঃজে পানান, নইলে আজ তাদের চেনাও যেতে না। 
অথচ, আমি এর দোষ-গ£ণের বিচার করছি নে, আমি সরল চিত্তে 
বলাছ কোন দল বা ব্যান্তাবশেষকে আগ্লমণ করবার আমার লেশমান 
আঁভরুচ নেই,আণম কেবল এই 1017011-টাই আপনাদের গোচর 
করবার প্রয়াস করচি ! এই যে বিদেশের প্রাত অকৃরিম অনুরাগ ও 
স্বদেশের প্রীতি নিদারুণ বিরাগ, এ শুধু সম্ভবপর হয়েছিল তাদের 
অন্দরের পথটা 'চিরাদন বন্ধ ছিল বলে। তাই এদের সংসর্গে যাঁরা 
এসেছিলেন তাঁদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি পেয়ে 
বসোছল যে, এ তত্র আবিষ্কার করতে তাদের মৃহর্ত বিলম্ব 
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ঘটোনি যে, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কেবল সেইটুকুর হুবহু 
নকল করলেই তাঁরাও অমান মানুষ হয়ে ওদের অন্দরে পধান্তভোজনে 
সরাসরি বসে যেতে পারবেন । সংসারে যা-কিছ; অজ্ঞাত, গোপন, 
যার 'িভতরে প্রবেশের প্থ নেই, তার প্রাত বাইরের লোকের লোভের 
অবধি থাকে না। তাই এ-কথা তাঁদের স্বত£ঁসদ্ধের মত মেনে নিতে 
কোথাও 'কিছুমান্র বাধোঁন যে, মানুষ হবার সত্যকার সজীব মন্বাট 
কেবল ওদের এই নি মম্মস্থানাটিতেই চাপা দেওয়া আছে, 
কোনমতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদের মনয্যজন্ম সার্থক করবার 
দ্বিতীয় পল্হা নেই। এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ 'দিন 
এসেছে। 

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে । সে শুধু দেহের গঠনে নয়, 
সে অন্তরের আত্মীয় । এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিরোধ- 
বিসম্বাদ চলেছে, ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহাঘণ, অত বড় বড় বাড়ি 
ক হবে? কি হবে টানা পাখায় 2 কাজ কি আবার টেবিল 
চেয়ারে, দূর করে দাও মোটা মাইনের বিলিতী প্রফেসার-_-তার 
খরচ যোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হয়ে গেল, এমাঁন 
আরও কত শত। এর কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে 
তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাব পশ্চিম ও পৃব্রের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক 
কোনখানে । এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায় ? এক 
কেবল গোটা-কতক সাজ-গোজ বদলালেই হবে? টেবিল চেয়ারের 
বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেকাষ্ট্রক ফ্যানের পারবর্তে 
তালপাখা এনে, কিংবা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা 
মাইনের দেশশ অধ্যাপক আমদানি করে কিংবা বড় জোর বিদেশী 
ভাষার মিডিয়ামের চ্থানে স্বদেশী ভাষায় লেকচারের আইন করলেই 
দু$খ দূর হবে? দুঃখ কিছ7তেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই 
শিক্ষার ব্যবচ্থা করা যায়, যাতে দেশের বহিমূখণ বশতশ্রদ্ধ মন আর 
একবার অন্তমর্থী ও আত্মচ্ঘ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর 
শিক্ষার মিলনই.বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার 
আদান-প্রদানে । এমন কাঙালের মত, শভক্ষুকের মত কিছুতেই 
হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে, তাতে কল্যাণ 
নেই, গোরধ নেই, দেশকে সে কেবল হশীনতা ও লাঞছনাই দেবে, 
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-কোনাদন মনুষ্যত্ব দেবে না। 
আমার এসব কথার কথা নয়,_-উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশ 
লেকচার নয়-_সত্য সত্যই যা আমি সত্য বলে বুঝেছি তাই কেবল 
আপনাদের কাছে বলছি। মানুষের এক প্রকার শিক্ষা আছে, যা 
কেবল নিছক ব্যন্তগত সুখ ও সুবিধার খাতিরে মানৃষে অঙ্গন 
করতে চায়। যে 10616911 থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ 
ইংরিজী ভাষাটা সাহেবের গলায় বলাটাই চরম উন্বাতি জ্ঞান করে, 
এবং এই 1006168111-রই এক ধাপ নচের লোকগুলো জাহাজে 
এবং রেলগাঁড়তে সাহেবী পোষাক ছাড়া কিছ্‌তেই বেড়াতে চায় 
না। এবং এই 'জানিসটা এত ইতর, এত ক্ষ; যে, এ কেন হয়, এর 
তি উদ্দেশ্য এ বিষয় আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু 
আম নিশ্চয় জানি এই ছদ্মবেশের হণীনতা, এই আপনার কাছ 
থেকে আপনাকে ল্‌কোবার পাপ, এবং গভশর লাঞ্ছনা আপনারা 
অনায়াসেই উপলাব্ধ করতে পারেন । এবং গ্রস্গন্ধমে এ কথা কেন 
যে উত্থাপিত করলাম তা বুঝতে আপনাদের বাকী থাকবে না। 
এইখানে জাপানের কথা স্মরণ করে কেউ বলতে পারেন, এই 
যাঁদ সত্য তবে জাপান আজ এমন হ*লো কিসের জোরে 2 তার 
চল্লিশ-পণ্াশ বছর আগেকার হীতহাসটা একবার ভেবে দেখ ! আম 
ভেবে দেখোছি। পশ্চিমের শষ্তচার্যেযর শিষ্যত্বের জোরেই যদ সে 
আজ বড় হয়ে থাকে, তবে বড়ত্টাও বেশ মেপে দেখেছি আমরা 
শৃক্তুচার্ষেযরই মাপকাঠি দিয়ে । কিন্তু মানবত্ব বিকাশের সেই কি 
শেষ মানদণ্ড ? জাতীয় জীবনে এই দূ'শো পঁিশো বছরের ঘটনাই 
ক তার চরম ইতিহাস ? 
আম জাপানের ইতিহাস জানি নে। তার ক ছিল এবং কি 
হয়েছে । এ-বিষরে আম অনাভজ্ঞ, কিন্তু এই তার পাার্ঘব উন্নাতির 
মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার পদতলে যদি তার আত্মসমর্পণের সূচনাই 
করে থাকে ত তারস্বরে আনন্দধ্বনি করবার বোধ হয় বেশণ কারগ 
'নেই। এবং এমন দুক্দ্দন যাঁদ কখনো ভারতের ভাগ্যে ঘটে-_সে 
বগত জবনের সমস্ত &8৫8801) বিস্মৃত হয়ে ঠিক অতথানি উ্নত 
হয়েই ওঠে, এক কালো চামড়া ছাড়া পশ্চিমের সঙ্গে তার কোন 
-প্রভেদই না থাকে ত ভারতের ভাগ্যবিধাতা উপরে বনে সোঁদন 
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হাসবেন 'কি নিজে চুল ছিপ্ড়বেন বলা কঠিন। 

কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে 
[নজের শান্তর প্রতি বিশ্বাস হারিয়েই হয় না-হবার জো-ই নেই। 
তাদের যে বিদ্যাটার প্রাত আমাদের এত লোভ, তা তাদের মাথায় 
হাত ব্লিয়েই শিখে নিই, বা পায়ে তেল মাখিয়ে অঙ্জন কার- এর 
ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়শ যাঁদ না দেশের প্রাতভার ভিতর থেকে সম্ট 
হয়ে ওঠে, এর মূল যাঁদ না জাতির অতীতের মম্মস্থুল বিদীর্ণ করে 
এসে থাকে । এই ফুল-সমেত বক্ষশাখা, তা সে বর্ণে ও গন্ধে যত 
দামশই হোক, একাঁদন শুখোবেই শখোবে, কোন কৌশলেই তাকে 
ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না । 

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেচে যে, 
ঠাকয়ে-মাঁজয়েই হোক বা কেড়ে-বিকড়েই হোক, নানা দেশ থেকে 
টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের 
প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে । তার আঁতরিন্ত যা সে শুধুই 
ভার, নিছক আবক্জনা । পরের দেখে আমরাও যেন ওই এ*ব্ষোর 
প্রত লব্ধ হয়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতাঁত 
আমাদের এমন শিক্ষাই দিয়োছল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যাঁদ 
নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাক ত সে পরম দূভাগ্য। এ 
যে খ্রাম, এঁ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়বেগে ছুটেছে, এ যে 
ঘরে ঘরে 5159070 পাখা ঘুরছে, এ যে পসহরের আলোর মালার 
আঁদঅন্ত নেই, এঁ যে শত-সহম্ত্র বিদেশী সভ্যতার তোড় জোড় 
বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেছি, ওর কোনটাই 'কি আমাদের 
যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যাদ কোনাদন 
ওর আমদানপর মূল শুকিয়ে ষায় ত ভোজবাঁজর মত ওদের আস্তত্ব 
এ-দেশ থেকে উঠে যেতে বিলঘ্ব হবে না। ও"দকল আমরা সষ্টি 
কারান, করতেও জানি নে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা । আর 
ও-সকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ, ওর কোনটাই আমাদের 
যথাথ প্রয়োজনের ভিতর 'দিয়ে গড়ে ওঠোন । এই যে দেখা-দোখ 
প্রয়োজন, এ যাঁদ আমরা গড়তেও না পারি, স্থাড়তেও না পারি, তা 
হলে দুজ্ট-ক্ষুধার মত ও কেধল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং 
অন্যাদকে পাঁড়তই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম ওদের সৃষ্টি 
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করেছে 'নজের গরজ থেকে । তাদের সভ্যতায় ও-দকল চাই-ই। এ 
যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলাগ্ীল-কামান-বদ্দক 
গ্যাসের নল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ ও সমস্তই ওদের 
সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের 
পরিণাঁত, ওদের নিত্য নব আঁবভণাব দেশের প্রাতভার ভিতর থেকেই 
ধিকাঁশত হয়ে উঠেচে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পার, 
নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানশর সরঞ্জাম ?কনেও আনতে পার, 
গকল্তু বাঁণিজ্য-জাহাজই বল, আর মোটর-গাঁড়ই বল, যত না সে 
ানজেদের প্রয়োজনে, নিজের দেশে, নিজের 'জনিসের মধ্যে দয়ে 
জন্মলাভ করে, ততক্ষণ যেমন করে এবং ঘত টাকা দিয়েই না তাদের 
সংগ্রহ করে আনি, সে আমাদের সত্যকারের এ*বর্ধ নয়। তাই 
ম্যানচেস্টারের সক্ষন্ন বস্র, গ্লাসগো 'লিনেন, এবং মসালন, 
গকটল্যাণ্ডের পশমী শীতবস্তু-তা সে আমাদের যত শগতই 
দিবার করুক এবং দেহের সৌন্দর্য্য বাঁদ্ধ করুক, কোনটাই 
আমাদের যথার্থ সম্পদ নয় । নিছক আবঙ্জনা । 

ণকন্তু আম একটু সরে গোছ। আম বলাছলাম যে মানুষ 
কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই স:ণ্ট করতে পারে এবং সষ্টি করা 
ছাড়া সে কখনো সত্যকারের সম্পদও পায় লা। [কন্তু পরের কাছে 
শিখে মানুষ বড় জোর সেইটুকুই তৈরী করতে পারে, কিন্তু তার 
বেশ সে সৃষ্ট করতে পারে না। সৃষ্ট করাটা শান্ত--সেটা দেখা 
যায় না, এমন কি পাশ্চমের দ্বারস্থ হয়েও না! এই শান্তর আধার 
[নিজের প্রাত িশবাস, আত্মীনভ'রতা । [কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের 
আত্মস্থ হতে দেয় না, অতীতের গৌরব কাঁহনী মুছে দিয়ে আত্ম- 
সম্মানে আঁবশ্রাম আঘাত করে, কানের কাছে কেবাল শোনাতেথাকে, 
আমাদের পিতা-পতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্-তল্ত, 
দৈবন্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্য ঢকারণের সম্বন্ধ-জ্ঞান বা 
[ব*বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না-_তাই আমাদের এ 
দৃদ্দ'শা। তা হলে সে 1শক্ষায় ঘত মঞ্জাই থাক-, তার সঙ্গে অবাধ 
'কোলাকাঁল একটু দেখে শুনে করাই ভাল । 

পাঁ্চমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ, মারবার শত-কোটা মল্ধ- 
ভঙ্য, পরের দেশে তার মুখের গ্রাস অপহরণ করার ততোধিক 
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কলকারখানা, এ সমস্তই প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করেছে,_-কিন্তু ঠিক এ-সকল আমার্দের দেশের সভ্যতার আদর্শে 
প্রয়োজন কি-না আমি জানি না। কিন্তু কাঁব বলেছেন, এই সকল 
মহৎ কাধ্য করেছে তারা নিশ্চয় কোন একাঁট সত্যের জোরে। 
অতএব এটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। 
এবং পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু ত বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে 
সঙ্গে শয়তানীও আছে সুতরাং শয়তানীর যোগেই ওদের মরণ । 

হতেও পারে । কিন্তু যে লোক শুধু মারণ-উচ্চাটন 'বিদ্যে 
শিখে মল্ল জপতে শুরু করেছে, তার কোনটা সত্য আর কোনটা 
শয়তানী নির্ণয় করা কঠিন। কাব আমাদের মুখে একটা কথা 
গঃজে দিয়ে বলেছেন-__ 

“এ কথাটাই ত আমরা বার বার বলাচ! ভেদবৃক্ধটা যাদের 
€ অর্থাৎ পশ্চিমের ) এত উগ্র, 'বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক গ্রাসে 
গেলবার জন্যে যাদের লোভ এতবড় হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে 
আমাদের কোন কারবার চলতে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক 
নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা আঁবদ্যাকেই মানে, আমরা 'বিদ্যাকে, 
এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দণক্ষা বিষের মত পাঁরহার করা 
চাই ।” 

এমন কথা যাঁদ কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশী অন্যায় করেছে 
আমার মনে হয় না। [1755105, 011910190 হিন্দ কি গনেচ্ছ এ 
কথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ কথা সত্য, কিন্ত; তাই 
বলে 0016015 জিনিসটার জাত নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। 
এবং ওদের শিক্ষা যাঁদ কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে 
ঘাকে, ত সে কেবল এইজন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয় । আর এই বাদ 
ঠিক হয় যে, তারা কেবল আঁবদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি 
বদ্যাকে তা হলে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে, প্রবন্ধের 
মধ্যে, শ্বোক তুলে তুলে হতেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার 
গিলে না খেয়ে ধাস্তব জগতে যে ?কভাবে সমন্বয় হতে পারে আমি 
জান নে। যাদের গেলবার মত বড় হাঁ আছে তারা গিলবেই-_ 
মন্‌ বা উপাঁনষদের দোহাই মানবে না। অন্ততঃ এতকাল ষে 


খানোন সে ঠিক ।॥ 
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পশ্চিমে এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার 
ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পন্রের স্নেহাসন্ত কাগজ জড়ানো 
চলছে, এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়শ বেশ তাজা আছে, 
তাতে আশ্চর্য্য হবার আছে কিঃ এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ 
বাধিয়েছিল তাদের দহ'পক্ষই চমৎকার সস্থ দেহে ও বহাল-তাবিয়তে 
বেচে আছে । যারা মরবার তারা মরেছে ; এবং ফের যাঁদ আবশ্যক 
হয়, তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হবে । 

' সুতরাং এদের মধ্যে আঙ্গ যাঁদদ কেউ শোকাকুল-চিত্তে কাবকে 
প্রশ্ন করে থাকে, ভারতের বাণখ কই” £ তা হলে সন্দেহ হয় তার। 
1কণ্টিং রাঁসকতা করেছে ; এবং এইজন্যেই তাদের নিয়জ্ণ করে ঘরে 
ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঠ মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,এ ভরসা 
কাঁবর থাকলেও আমার নেই। কারণ, বাঘের কানে শব: মন্র' 
ফঃকলে বৈষব হয় কি না আমি ভেবে পাই নে। 

আরও একটা কথা । পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত ম্‌লমন্ 
হচ্ছে 5800810 ০01 11118 বড় করা । আমাদের দেশের মূল 
নগাঁতর সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই, কিন্তু 
ওদের সমাজ-নীতির যেমন 10161019911070ই দেওয়া যাক, তার 
আসল কথা হচ্ছে, ধনণ হওয়ার । ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের 
সভ্যতা, ওদের ধনাবজ্ঞান, এর সঙ্গে যার সামান্য পারিচয়ও আছে 
এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনণ হওয়ার অথ ত কেবল 
সংগ্রহ করাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাতবেশীকেও তেমনি ধনহখন করে 
তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য । নইলে, শুধ নিজে ধনণ হওয়ার কোন 
গানেই থাকে না। সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যাঁদ কেবল 
ধনগ হতেই চায় ত অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পারমাণে 
দাঁরদ্রু না করেই পারে না। তব এই একটা কথা নিত্য নিরত মনে 
রাখলে দুরূহ সমস্যার আপান মীমাংসা হয়ে যায়। এই তার 
মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর পরেই 
তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে । এরই জন্যে তার সমস্ত 
শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত । আজ আমার কথায়, আমাদের 
খাষবাক্যে সে কি. তার সমস্ত ০1%1175900-এর কেন্দ্র নাঁড়য়ে 
দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহুষুগ কেটে গেল, কিন্তু 


শিক্ষার বিরোধ ৪৯ 


আমার্দের সভ্যতার আঁচট্ুকু পধণন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে 
দেয়ান। আপনাকে এমনি সতর্ক, এমনি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে 
রেখেছে যে, কোনদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায়ান । এই সংদ্ীর্ঘকালের 
মধ্যে এদেশের রাজার মাথায় কোহিনূর থেকে পাতালের তলে 
কয়লা পর্যন্ত, যেনানে যা-ীকছ7 আছে িছুই তার দষ্ট এড়ায়ান। 
এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল 
শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ-দেহের সমস্ত সভ্যতার রস 
শোষণ করে, ?কন্তু আজ খামোকা যাঁদ সে ভারতের আঁধিভো?তক 
সত্যবস্র বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্্-পদার্থের 100017% করে 
থাকে ত আনন্দ করব কি হঠাঁসয়ার হব- চিন্তার কথা । 

ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বরোধ আসলে এইখানে,_ এই 
মূলে। আমাদের খাঁষবাক্য যত ভালই হোক তারা নেবে না, কারণ 
তাতে তাদের প্রয়োজন নেই । সে তাদের সভ্যতার [বিরোধী । আর 
তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না- কথাটা শুনতে খারাপ, 
কন্তু সত্য । আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই 
ভাল। বাকণটুকু যাদ আমাদের সভাযতার অনুকুল না হয়, সে শুধু 
ব্যথ নয়, আবঙ্জনা। তার্দের মত পরকে মারতে যাঁদ না চাই, 
পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই ঘা্দ সভ্যতার শেষ না মনে করি 
ত মারণ মন্ত্র যত সত্যই হোক তার প্রতি নিলেণভ হওয়াই ভাল । 

আর একটা কথা বলেই আম এবার প্রবন্ধ শেষ করব । সময়ের 
অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হ'লো না,_কিন্তু এই অবান্তর কথাটা 
না বলেও থাকতে পারলাম না যে, বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু 
নয়, শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দুটো আলাদা জানিস। স.তরাং 
কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বঙ্জন করা নয়। এমনও হতে 
পারে, বিদ্যালয় ছাড়াই [বদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদ-্টতে 
কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে 
মেশে না, এ দহ'টো পদার্থও একেবারে উল্টো, তব তেলের সেজ 
জবালতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে 
পাঁড়য়ে নিতে । যারা এ তল্তৰ জানে না, তাদের একটু ধৈধ" থাকা 
ভাল। 

[শক্ষা-_-৪ 


শিক্ষা ও সেবা 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


শক্ষাই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য করে । কেবল সন্তানকে 
খাওয়া পরা দেওয়া পিতার কার নয়, তাদের মানুষ করে গড়ে 
তোলাই প্রকৃত পিতার কাজ । কিন্তু শিক্ষা বলতে গেলে জগতের 
নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকে বুঝায় ; তর্ক- 
শাচ্দের কুট প্রশ্নের সমাধান করা নয় ; সে সব অসার বিষয় 'নিয়ে 
মাথা ঘাময়ে শুধু অমূল্য মাঁস্তহ্কের অপব্যবহার করা হয় মান্র। 
[ির্পে বাঙ্গালীর মাঁস্তচ্কের অপকর্ষ ঘটেছে তা আমি আমার 
“বাঙ্গালীর মাস্ত্ক ও তাহার অপব্যবহার নামক ক্ষুদ্র প্স্তকায় 
[বিশদভাবে দেখিয়েছি, এখানে তাহার পুনরুলেখ নিং্প্রয়োজন । 
শিক্ষার কথা উঠিলেই অনেক হয়তো দর্শন উপাঁনিষদের কথা 
তুলবেন। অতাঁতের গোরব-কাহিনশ নিয়ে থাকলে চলবে না। 
বর্তমানে আমাদের অবস্থা কতদূর হীন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়, 
তাহার প্রাতিকার সাধনকজ্পে আমাদের যথেষ্ট পারশ্রম করা চাই। 
আমরা সবন্ব হারাতে বসোছি, ভিটে মাটি বাঁকিয়ে যেতে বসেছে, 
এখন শুধ; আমরা অম:ক রাজা-উজীরের ছেলে ছিলাম বলে লোকের 
কাছে অসার আভিজাত্য-গৌরব রক্ষায় যত্রবান হলে কিছ; ফল হবে 
না। অতাঁতের কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের জড়ভরত হলে চলবে 
না; আলস্য পারত্যাগ করতেই হবে। সারা জগৎ যখন কমে 
ব্যাপ্ত, তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা আমাদের সাজে ক? 
বাঙ্গালী জাতিও মানুষ, আমাদেরও সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব-তি আছে, কেবল 
যথাযথ অনুশীলন অভাবে আমরা জগতের কাছে হেয়, নগণ্য ও 
সকলের নিম্নে অবাস্থিত। কোন গ্রন্হকার বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে 
বলোছিলেন,-_“এদের সমস্ত গুণই আছে, কেবল সেইগলির যথাযথ 
অনশীলন করবার জন্য তাদের মধ্যে একজন ঠিকমত চালকের 
দরকার | 


[শক্ষা ও সেবা &১ 


ডঃ মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি আমার ছান্রেরা, আমা অপেক্ষা ন্যন নন। এত অন্প বয়সে 
তাঁরা যে সম্মানের অধিকারণ হয়েছেন, এতে আমার প্রাণ যে কিরূপ 
আনন্দিত হয়েছে, তা ভাষায় ব্যস্ত করা আমার সাধ্যাতত। 
জার্মানীতে পেশাছলে বড় বড় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যেরূপভাবে তাঁদের 
সম্বর্ধনা করেন, তা তাঁদের লাখত চিঠি থেকে বিশেষভাবে অবগত 
হয়োছি। নিউটনের 'ল-অফ-গ্র্যাভিটেশনের" মত “ঘোষের ল'-বলে 
একটা নিয়ম জগতে শী'্্ই প্রচারিত হবে । তা এখন জার্মান ভাষায় 
লিখিত শ্রে্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্হে স্থান পেয়েছে । তারপর জ্ঞানেন্দ্র 
নাথের একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লন্ডনে ফ্যারাডে সোসাইটিতে 
পাঠিত হলে তথাকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তার ভূয়সণ প্রশংসা করেন । 

অনেকে মনে করতে পারেন যে, এ প্রকার কীতত্বলাভ কেবল 
ইউরোপের জল-হাওয়ার গুণে হয়েছে ; কিন্ত তা নয়, তাঁরা এখান 
থেকে শিক্ষালাভ করে বিদেশে গিয়েছেন, বাঙলার জল-হাওয়ায় 
তাঁরা মানুষ হয়েছেন । যখন তাঁরা কলকাতায় ছিলেন, এখানকার 
সায়ান্স কলেজের নাম দিয়ে লণ্ডন ও আমোঁরকার বিখ্যাত মাসিক 
পরে অনেকগুলি গবেষণাপূ্ণ প্রবন্ধও পাঠিয়েছিলেন । বাঙ্গালীরও 
মীস্ত্ক আছে, তারা শুধ; পরের 'চাস্তত বিষয় নিয়েই নাড়াচাড়া 
করে না, স্বাধীনভাবে ভাবতেও জানে । 

যাক এখন সেবা সম্বন্ধে দু'চার কথা বাল। সেবার কথা 
উঠলেই আমাদের সময়কার ছান্রজীবনের কথা মনে পড়ে । এখনকার 
ছেলেরা সেবা 1বষয়ে তখনকার ছেলেদের চেয়ে আধকতর অগ্রসর 
আমাদের সময় দেখোঁছ, যাঁদ কোন ছার ছাত্রাবাসে বসন্ত প্রভীত 
সংক্কামক রোগে আহ্বান্ত হত তবে সকল ছাত্র তাকে ত্যাগ করত, 
কিম্বা মেথর মুদ্দফরাসের জম্মায় তাকে হাসপাতালে বাস করতে 
হত। আর এখনকার ছান্রেরা পীড়তের সেবাথে পালা করে রান্রি 
যাপন করে, বর্মাপখাঁড়ত দুঃ্থ নরনারণীর সেবায় প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম 
করতে শিখেছে । এ সব দৃশ্য দেখলে সত্যই প্রাণে কেমন একটা 
আনন্দ হয়। সেই সব সেবাপরায়ণ ছাত্রদের দেবতা জ্ঞানে পুজা 


করতে ইচ্ছা হয়। 
আজকাল একটা সূর উঠেছে, ইউরোপের যা কিছু সবই 


৫২ প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা 


পারত্যাজ্য। কথাটা একটু তাঁলয়ে বঝলেই আমাদের ভুলটা ধরা 
পড়ে । তাদের মধ্যে অনেক সৎকাজ দেখতে পাই যা আমাদের 
সব্বতোভাবে শিক্ষা করা উচিত। এক লগ্ডন শহরে ৬০/৭০ট 
হাসপাতাল আছে; সবগুলি দেশের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর 
প্রাতিঙ্ঠিত। আর কলকাতায় ত মোটে ছয়াঁট কি সাতাঁট হাসপাতাল 
তাও আবার গভর্ণমেণ্টের সাহায্য চলে । 

আমাদের দেশে কত অনাথ বালক প্রতি বংসরে হয় অকালে 
ধবনত্ট হচ্ছে, নয়তো পশুর মত জীবন যাপন করছে । লণ্ডনেই 
তো কয়টা কুঁড়য়ে পাওয়া শিশুদের আশ্রম রয়েছে । এদের কেবল 
পালন করা নয়, যাতে কুপথে না যায় তার জন্য শিক্ষারও ব্যবস্থা 
আছে । ব্যবসা ব্যাণিজ্যাদর দ্বারা এই বালকেরা যাতে নিজেদের ও 
জাতিকে সমং্ধশালী করতে পারে তারও বিপুল আয়োজন । মূক- 
বাধরদের শিক্ষা দিবার তো কথাই নাই, এমন কি কুকুরদের জন্যও 
সেবাশ্রম আছে । 

তারপর দেখুন শিলং, পুরুলিয়া প্রভীত স্থানের কুষ্ঠাশ্রমের 
কথা। সে সকলগ্ীলই তো খ্রীষ্টান মিশনারিদের । ফাদার 
ডেমিএন- (90597 1021010 ) তাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ 
করলেন । কুচ্ঠরোগণীরা আমাদের জাত ভাই, তাদের সেবার ভার 
[নিলেন বিদেশণ শ্বেতাঙ্গরা । আর আমরা কি করেছি? পরিচয় 
[দতে হলে তো এক দেওঘরে যোগেন্দ্র বস: প্রভীতির প্রযতে গড়া 
একাঁট মান্র কুষ্ঠাশ্রমের কথা মনে পড়ে । আমাদের দেশে স্বেচ্ছাকৃত 
দানের উপর প্রাতছ্ঠিত একাঁটও হাসপাতাল বা সেবাশ্রম নাই, 
বললেও অত্যান্ত হয় না। আর ওদের প্রায় সবগহীলই--চ0110 
01)81709 বা সাধারণের দান দ্বারা পাঁরচালিত। খন তাদের অর্থের 
অনটন হয়, তখন তারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, আর অমান 
এক তাড়া অজ্ঞাত হস্তের নোট কিম্বা চেক এসে হাজির হয় কিম্বা 
কোন ছদ্ম ভিক্ষুক বেশধারী লোক এসে টাকা 'দয়ে” ছুটে পালায়, 
পাছে লোকে তার নাম জানতে পারে এই ভয়ে । এইরূপ নিঃস্বার্থ 
ভাবে অথণ্দান করতে আমরা কয়জন 'শিখোছ, আর কয়জনই বা 
মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে শিখোঁছ। 

1ববেকানন্দ ঠিক বলোছিলেন- আমার্দের এমন একদল স্বেচ্ছা- 
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সবক দরকার যারা আত্মসখ জলাধালগ দিয়ে ঠাণভরে সকনের ও 
দেশের সেবা করবে। দ্বতাঙ্গরা জড়বাদী হোক, কন্ত; তাদের 
কাছে শেখবার অনেকা জনয আছে। মানুষ যাঁদ মানুষের প্রেম 
বধ্ধনে না বাঁধন, যাঁদ তার মেবা করে ধন্য না হর-তবে শূধ 
প্রাণহীন আধ্যাত্মিকতার আলোচনায় ফন কি? 
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অনাথনাথ বস্তু 


আজ আপনাদের একটি নূতন সমাজের কথা শুনাইব । আবহ- 
মানকাল হইতে আমাদের দেশে 'বাচত্র জাত ও ধম্মের কল্যাণে 
নানা বিচিত্র সমাজের উদ্ভর হইয়াছে এবং তাহাদের কথা আপনারা 
অনেকেই শুনিয়াছেন । কিন্ত; আমি যে সমাজের কথা বলিব সে 
সমাজ বর্তমানকালে আমাদের দেশের আঁতি অল্প লোকেরই দথা্ট 
আকর্ষণ করিয়াছে । ইহার কারণ এই নহে যে ইহা আত্মগোপন 
কাঁরয়া আছে; আমার আলোচ্য এই সমাজ গ:গ্তসাঁমিতি নহে বরং 
ইহা এতই সংপাঁরাচিত ও সংব্যন্ত যে ইহাকে আমরা লক্ষ্যই করি না, 
ইহার সমাজর:প আমাদের চোখে পড়ে না। 

আমরা সকলেই শিক্ষাব্রতগ, বিদ্যালয় লইয়া আমাদের কারবার। 
সুতরাং যেমন সাধারণ ব্যবসায়ে মাঝে মাঝে 9৫০০% অর্থাৎ সণ্চিত 
পণ্যের হিসাব-নিকাশ করিলে ব্যবসায়ের প্রকৃত রূপাঁট চোখে পড়ে 
এবং কাজ বোঝা যায়, তেমাঁন আমাদের কারবারেরও হিসাব-নিকাশ 
কারলে আমাদের কার্জ করা সহজতর হয়। সতরাং বিদ্যালয়ের 
স্বর্প, তাহার আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা 
কাঁরলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না? অবশ্য এরপ আলোচনায় 
ইতিহাস বা অওকবা অন্য কোন অধ্যাপনীয় বিষয় কেমন করিয়া 
ভাল কাররা পড়ান যাইতে পারে তাহার কোন ইঙ্গিত 'মাঁলবে না। 
এ কথাটস পৃব্বাহেই বাঁলয়া রাখা ভাল তাহা হইলে ভাঁবষ্যতে 
কোনরূপ অনতাপের কারণ ঘটবে না। আমার আলোচনা মধ্লতঃ 
শক্ষাদর্শন সম্বন্ধে, শিক্ষার ফিলজাঁফ লইয়া । 

আপনারা প্রশ্ব কারতে পারেন "ফলজাঁফ” লইয়া আলোচনার 
লাভ কিঃ যান কম্ম+ তান বাঁলবেন কম্মের ব্যস্ততার মধ্যে 
“ফলজাঁফ” লইয়া মাথা থামাইতে পার এমন অবসর কোথায় ? এ 
প্রশ্নের উত্তর আম ছদিতোঁছ। আম জান “ফলজাঁফ' কথাটাই 
ভনেকের মনে ভয়ের সঞ্চার কাঁরয়া থাকে৷ কিন্তু, সে ভয়ের কোন 
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কারণ নাই ; আম যাঁদ বাল আমাদর সকলেরই একটা না একটা 
1িলজফ আছে এবং আমরা সকলেই ছোট বড় ফিলজফার, দার্শীনক, 
তাহা হইলে অনেকেই হয়ত 'বাস্মিত হইবেন। কিন্তু কথাটা 
একান্তই সত্য সুতরাং বিস্ময় অকারণ । 

একটু লক্ষ্য করিয়া দোঁখলেই বুঝিতে পারা যায় জীবনে চলিবার, 
জীবনকে দেখবার সকলেরই একাঁট না একাঁট বিশেষ ভঙ্গী আছে; 
সকল কম্মে ও চিন্তায় সেই ভঙ্গীর প্রভাব আছে । জীবনকে 
দেখিবার সেই বিশেষ ররতিকে, জঈবনপথে চাঁলবার সেই বাশষ্ট 
গাঁতচ্ছন্দকেই আমি শফলজাঁফ' আখ্যা দিয়াছি। তবে আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই সেটা সুসংহত ও সহজ লক্ষ্য নহে । তাহা ছাড়া অনেক 
্ছলেই একই জীবনে একাধিক ভঙ্গী, একাধিক গতিচ্ছন্দ চোখে 
পড়ে । আমাদের জীবনের যত কিছ দুঃখ তাহার মূল এখানেই । 
“সুনে মণিগণা ইব” যে ফিলজফি আমাদের জীবনের সকল কর্ম” ও 
চন্তা একসূন্রে বিধৃত কাঁরয়া রাখবে তাহা না থাকায়, আমাদের 
জশবনে একাঁটমান্র ফলজাঁফ কাধথকরণ না হওয়ায় জীবনটায় জট 
পাকাইয়া যায়। আমরা এক ভাবি আর কাঁর ; এক পথে চাঁলতে 
চলতে হঠাৎ আর একটা পথ ধরিয়া বাঁস। সতরাং জশীবনযান্রা 
ব্যাহত, ছন্দোহগন হইয়া পড়ে । 

এত গেল সাধারণ জীবন সম্বন্ধে, এখন তাহা লইয়া আলোচনা 
কারবার অবকাশ নাই । কিন্তু যেমন জীবনকে সফল করিয়া তুলিতে 
হইলে জীবন সম্বন্ধে একটা গিফলজাঁফ থাকা প্রয়োজন তেমাঁন 
শক্ষাদান ব্যাপারকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার একটা 
1ফলজাফ থাকা একান্তই প্রয়োজন । 

আমার মনে হয় আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ সব চেয়ে 
প্রয়োজন হইয়াছে একটা সুসংহত, সুসংবদ্ধ ফিলজাঁফ। শিক্ষার 
সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলে রাঁহয়াছে এরূপ একি 'ফিলজফির অভাব। 
তাহার জন্যই আজ যে শিক্ষা দিতেছে সে জানে নাকেন সে শিক্ষা 
দেয়, যে শিক্ষা পাইতেছে সে বোঝে না যে কেন সে শিক্ষা লাভ 
করে। ফিলজাঁফর বিশেষ কাজ জীবনের মূল্য 'নিষ্ধারণ, হিসাব- 
কাশ, কেন বাঁচি, কেমন করিয়া বাঁচি এ সকল প্রশ্ের উত্তর 
গফলজাঁফ দের বা তাহার দেওয়া উাচত ৷ তেমাঁন 'শক্ষার 'ফলজাঁফর 


৫৬ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


উদ্দেশ্য শিক্ষাবিষয়ে এরূপ প্রশ্নের সুসংবদ্ধ উত্তর দান। কেন 
পড়াইব, কি পড়াইব, কেমন ভাবে পড়াইব এসকল প্রশ্নের উত্তর 
[শক্ষার 'ফিলজাফই দিতে পারে । যাঁদ সে ফিলজাঁফর অভাব হয়, 
যাঁদ আমাদের মনে শিক্ষা ব্যাপারের সমগ্র রূপাঁট না থাকে তাহা 
হইলেই পদে পদে বাধা আসে । কোন প্রশ্বেরই উত্তর পাওয়া সম্ভব 
হয় না। তখন নিজের মন হইতে প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া পরের 
উপর উত্তরের জন্য বরাত দিই । সত্য বাঁলতে হইলে আমাদের 
মধ্যে অনেককেই স্বীকার করিতে হয় যে অমুক বিষয়াট যে পড়াই 
তাহার একমান্র য্যান্তযুন্ত কারণ কর্তৃপক্ষের আদেশ । “কর্তার ইচ্ছায় 
কম্ম”, ; প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার অর্থকরণ বিদ্যার যান্ত চলে 
না। কিন্তু এমন করিয়া ত" কর্তব্য শেষ হয় না; পরের কাছে 
জবাবাঁদহশ না-ই কারতে হইল িন্তু নিজের কাছে এ জবাবাদহণী 
চলে না। ফলে মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া ওঠে, সকল কম্ম+ সকল চেষ্টা 
অর্থহীন, বোঝা হইয়া দাঁড়ায়; আনন্দ চলিয়া যায়। অবশ্য 
সহদশর্ঘীদনের অভ্যাসে মন পঙ্গু হইয়া যায়, যে গোপন প্রশ্ন একাঁদন 
মনের কোণে অলক্ষ্যে খোঁচা দিত অভ্যাসের দ্বারা তাহা জীর্ণ হইয়া 
যায়; তখন “স:খের চেয়ে স্বাস্ত” ভাল এই নশীতি পালন কাঁরয়া 
অভ্যস্ত পথে সহজভাবে চলি । কিন্তু নিজের প্রাতিও শিক্ষাথ+দের 
প্রতি কর্তব্য অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। 

[শিক্ষকদের মোটামুটি দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় 21091 
(শিল্পদ ) ও (9০010010191) ( কাঁরগর ); একদল যাঁহারা শিক্ষা 
ব্যাপারটাকে আর্টরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর একদল যাঁহারা 
তাহাকে একটা বিশেষ €5017101006-এর অস্তগত কাঁরয়াছেন। 
/1050 ও 150101010191)-এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রাঁহয়াছে। 
1:5010010180-কে ঠিক শিল্পী বলা চলে না। তান শুধু শিলপ- 
সাধনাকে বাহিরের বস্তুতে পরিণত কাঁরয়া, সৌন্দর্য স:ষ্টি কারবার 
বাহ] কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন । তাঁহার চেষ্টার মধ্যে অন্তরের 
কোন প্রেরণা নাই ; তাহার মধ্যে মূলতঃ অন:চকণর্ধাই রাঁহয়াছে; 
তাঁহার কাজকে সংষ্টি বলা চলে না। তাহার পিছনে কোন ফিলজাঁফ 
নাই। কিন্তু যান আটষ্ট তাঁহার প্রেরণা ভিতরের, তিনি যাহা 
করেন তাহা ভাল হউক নন্দ হউক্‌ সেটা সংছ্ট-ব্যাপার। সে 
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সান্টর মধ্যে স্বাধীনতা আছে, আনন্দ আছে, পুরাতনের বজ্ধন 
হইতে মানত লাভ করিয়া নৃতন কিছ কারবার প্রয়াস আছে। 
তাঁহার স:ছ্টির মূলে জীবনের একাটি বিশেষ ফিলজাফ আছে । 

কারিগরের কাজ সহজ, শিল্প হইতে গেলে অনেক ঝঞ্চাট। 
সুতরাং অনেক কাঁরগরণী করাটাইকে সুবিধা মনে করেন । শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এরপ কারিগর অনেক পাওয়া যাইবে । বোধ কাঁর আমাদের 
মধ্যে অনেকেই সেই দলে পাঁড়ব । কিন্তু কারিগরী করিলে বেতনটা 
সহজে যাঁদও মেলে কিন্ত আত্মপ্রসাদ, সজনরসাস্বাদ পাওয়া যায় 
না, মনের খোরাক জোটে না। 

আজকাল শিক্ষকদের শিক্ষায় 17769070001 158011118 অর্থাৎ 
অধ্যাপনা-প্রণালীর উপর জোর দেওয়া হইতেছে । এ যেন কেমন 
কারয়া হাতিয়ার চালাইতে হয় তাহারই শিক্ষা । সে 'শক্ষার 
প্রয়োজন আছে স্বীকার করি কিন্ত; তাহার চেয়েও প্রয়োজন 
হাতিয়ারের তত্তবান:সন্ধান করা কাজের ?িলজাঁফ খাঁজয়া পাওয়া । 
হাতিয়ারও ভাল কাঁরয়া আয়ত্তাধীন কারয়া লইতে হইলে তাহার 
তত্তৰ জানিতে হয়। সে তত্র না জানলে অস্ীবধা এই হয় যে 
পারপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘাঁটলে সাধারণের বাহিরে 
একটু কিছু হইলে হাতয়ার অচল হইয়া পড়ে । অবস্থার ইতর- 
[বিশেষ যন্ত্রচালনারও ইতর বিশেষ ঘটে; যে অন্ধভাবে যন্্রকেই 
চানয়াছে সে কেমন করিয়া নিপৃণভাবে সে পার্থক্য বিচার করিতে 
পারিবে? তাহার জন্য প্রয়োজন যন্ততত্তবজ্ঞান। 

1/1511)0 শিক্ষা করা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কারিগরি করা । সেই 
কারিগরণশীর পিছনে তত্যবোধ থাকা চাই, শিক্ষার ফলজফি চাই । 
কেমন করিয়া কাজটা কারব তাহা জানবার পুব্রে” অন্ততঃ সঙ্গে 
সঙ্গেই, জানা চাই কেন কাজ কাঁরব, কি উদ্দেশ্যে কারব । এই 
প্রশ্নগলির উত্তর পাইলেই তখন কেমন করিয়া কাজাঁট সুসম্পন্ন 
করব সে প্রশ্ন উঠবে । 

[শক্ষা ব্যাপারটাকে দূইপ্দিক দিয়া দেখা চলে। এক, ব্যান্তর 
দ-ম্টি লইয়া? দুই, সমাজের দিক দিয়া। শিক্ষাতাত্িকগণকেও 
এইভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে ; একদল, যাহারা শিক্ষাকে 
ব্যান্তগত ব্যাপার রূপে ধাঁরয়া লইয়া সেই ভাবে বিচার করেন ; 
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আর একদল, যাঁহারা তাহাকে সামাজিক ব্যাপারর্‌পে ধরিয়া লইয়া 
আলোচনা করেন। যাহারা ব্যান্ত-স্বাতন্ম্যে বিশ্বাসী তাহারা 
বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যান্তত্বের পূর্ণাবকাশ সাধন। আবার 
যাঁহারা সমাজকে বড় করিয়া দেখিয়া বলেন, সমাজের সুচিরসাঞিত 
আধ্যাত্মিক সম্পদে আঁধকার দান করাই ক্ষার উদ্দেশ্য ; কিন্তু 
ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর-ীবরোধী সত্তা নহে; সতরাং ব্যান্ত- 
স্বাতন্্যবাদশীকেও স্বীকার কারতে হয় যে ব্যান্তত্বের পূর্ণীবকাশ 
সমাজ-নিরপেক্ষ নহে ; এবং সমাজ-বাদীকেও স্বীকার করিতে হয় 
ব্যান্তত্ত্বের পূর্ণীবকাশের প্রাতি লক্ষ্য রাঁখয়াই শিক্ষাপ্রণালী গঠন 
করিয়া তুলিতে হইবে । এক নিছক ব্যান্ত্বাতন্ত্যবাদী ছাড়া আর 
সকলেই বোধ করি একথা অশ্পাঁবস্তরভাবে স্বীকার করেন। 
সম্প্রাত আর একদল চরম সমাজবাদণ বা রাষ্ট্রবাদী দেখা দিয়াছেন ; 
তাঁহাদের মতে ব্যান্তর রাঘ্ট্রাতীরন্ত কোন পৃথক সত্তা নাই। 
আমাদের দেশে এখনও সে মত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই 
সহতরাং সে মতের আলাচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন । তবে শিক্ষায় 
ব্যান্তস্বাতন্ত্যবাদশ মতবাদটা ছু আলোচনা কাঁরতে চাহ, কারণ 
আমাদের জাতীয় জীবনে সেই মতবাদের প্রভাব নানা ভাবে 
রাঁহয়াছে। 

ব্যন্তপ্বাতন্ব্যবাদের প্রভাব বেশশীদ্দনকার নহে? বর্তমানে 
আমাদের দেশে ইহার যে রূপ আমরা দেখতোছ তাহার জন্ম 
য্ুরোপে উনাবংশ শতাব্দীতে । এঁতিহাসিক হয়ত এই জন্মকাহন? 
আরো প:রাতন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন কিন্তু কাব্/তঃ ইহা 
প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদে। এই ব্যান্তস্বাতন্ত্যনশীতর অন্যতম প্রধান তত 
প্রাতিদ্বন্দিতানপাঁত। ডারইউন যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন 
কারয়া যোগ্যতমের উদ্বত'ন (9815121 ০607০ 9059) ও জীবন- 
সংগ্রাম (9082516 ০1 6য1965006) এই দ;ুই নীতি ঘোষণা 
করলেন প্রাতদ্বান্বিতানগাঁতর জন্ম হইল তখন। ধারে ধারে সেই 
নাত জীবাঁবজ্ঞানের ক্ষেত্রে নহে সমাজবিজ্ঞানেও আপন প্রভাব 
[বিস্তার করিল। নানা কারণে তখনকার যুরোপের অর্থনোতিক 
আবহাওয়াও ছিল এই নরীতর অনুকুল । তাহা ছাড়া এই সময়েই 
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গণতন্রবাদ প্রবল হইয়া দেখা দেয়। একদিক 'দিয়া গণতগ্তরবাদের 
সাহত প্রাতদ্বীন্বতানশীতির বিরোধ রাহয়াছে। কিন্তু তথাপি 
প্রাতিদ্বান্ঘতানসাঁত যুরোপের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠা 
লাভ কারল। 

গণতান্দ্িক আদর্শের সাহত প্রতিদ্বন্দিতানশীতিও যুরোপ হইতে 
আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছিল । 1বশেষ কাঁরয়া যে শাসক- 
সম্প্রদায়ের স্পর্শে এই দুই নগাঁতি আমাদের জাতীয়জশবনে আত্ম- 
প্রকাশ করে তাঁহারা প্রাতিদ্বান্তা নীতির পাঁরপোষণা কারতেন। 
সুতরাং প্রাতিদ্বান্ঘতানগতি সহজেই এদেশে সমাদর লাভ করিয়াছিল। 
আমরা আজকাল যে সামাজিক, রাম্দ্রীয় ও অথনৈোতিক আবহাওয়ায় 
বাস করিতেছি সেখানে প্রাতিদ্বন্দ্বিতানগীত বলবান । সামাজিক ও 
অর্থনোৌতিক জশবনে ইহার কি ফল হইয়াছে তাহা বর্তমান প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় নহে । শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার ক ফল হইয়াছিল 
তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ কারব। 

আপনারা সকলেই শিক্ষার তিরস্কার ও পুরস্কারের ব্যবস্থার 
সাঁহত পাঁরাচত আছেন ; যে ছাত্র ভাল তাহাকে আমরা পুরস্কার 
দিই, যে ভাল নহে তাহাকে তিরস্কার কাঁর। এই ভাবে শিক্ষায় 
আমরা প্রাতদ্বান্বতানশীতির প্রবর্তন করিয়াছি। ইহা খুবই 
স্বাভাবক ; বাহিরের সমাজ যখন সেই নীতি অনুসরণ করিতেছে 
তখন শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব আ'সয়া পেশছাইবে তাহাতে 
বিচিত্র কি? আম অবশ্য বাছাই-এর অপক্ষপাতগ নাহ সংসারই ত 
বাছাই করিয়া লয় ; জীবনে যোগ্যতমের উদ্বর্তন কিছু পাঁরমাণে 
হয়ই ; কিন্তু সেই উদ্বর্তনের ফলে যাঁদ অপেক্ষাকৃত অযোগ্ের 
সম্‌হ ক্ষাতি হয় তাহা হইলেই সমাজদেহ সেই নীতির দ্বারা কণ্টাঁকত 
হইয়া ওঠে । 

চারাদকে পুরস্কারাবতরণশ সভার ঘণ্টা দেখিয়া মনে হয় 
প্রাতিদ্বন্বিতানশতি একান্ত উগ্রভাবেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । বৃত্তিপরণক্ষা প্রভাতি অন্যান্য আনযষাঙ্গক ব্যাপার 
দেখিলে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। পুরস্কার দিবার সময় 
আমরা ভাবিয়া দেখি না যে এই ভাবে বহুতমের যে ক্ষাত কারতেছি 
তাহা পূরণ কারবার কোন আয়োজনই আমরা করিনা । যে 


৬০ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


ভাগ্যবান পুরস্কার লাভ করেন তাহাকে উচ্ছ্বাঁপত প্রশংসা করিতে 
গিয়া আমরা সংব্যন্ত বা প্রচ্ছ ধিক্কারের দ্বারা অন্য বহন ছান্রের প্রাত 
আঁবচার কার । যে ক্ষুদ্র শান্ত অগকাঁরত হইবার সুযোগ খখীজতোছল 
আমাদের অযত়ে ও অবহেলায় তাহা আপনার উপর শ্বাস 
হারাইয়া অকালেই অকম্মণ্য হইয়া যায়। অথচ এরূপ অল্পশান্ত 
লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহারাই ত' সমাজের সংখ্যা-বহূল। 
যে শান্তমান: তাহার শান্ত কম্মে নিয়োজত করা যত বড় সমস্যা 
তাহার চেয়েও বড় সমস্যা সংখ্যাবহুল অল্প শান্ত জনসাধারণের 
সেই অজ্প পাঁরমাণ শান্ত কি ভাবে কমে নিয়োজিত করিয়া সফল 
করিয়া তুলিতে পারা যায়। 

পৃব্বেই বলিয়াছি যে আমি অস্বীকার কার না প্রা তদ্বান্দ্বতানীতি 
[কছ? ফল দেয় কিন্তু সেটা যখন অসংযত উগ্র হইয়া দেখা দেয়, 
তখন সমাজের অকল্যাণ ঘটে । যে ব্যান্তস্বাতন্ম্যনগাঁতর উপর তাহার 
প্রীতচ্ঠা, তাহার পরিণাঁতিও তাহাই । এককালে ব্যচ্টিও সমাঁষ্টকে, 
ব্যান্ত ও সমাজকে আমরা পরস্পর-ীবরোধী সন্তা বাঁলয়া গ্রহণ 
কারয়াছিলাম এবং যুরোপের আদর্শে ব্যন্তিস্বাতন্ত্যকেই সমাজ ও 
রাষ্ট্র জীবনের চরম লক্ষ্য বালয়া স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছলাম। 
পাশ্চাত্য জীবনে তাহার উগ্রপ্রকাশের ফলে আমরা সেখানকার 
সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির যে রূপ দোঁখতোঁছি তাহাতে মনে হয় কথাটা 
ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে । আমোরিকায় 9০০18] 01911101118 
বাঁলয়া একাঁট কথা আজকাল শোনা যাইতেছে ; তাহার অথ করা 
যাইতে পারে সমাজ গঠন। সে দেশের মনীষীগণ বলিতেছেন 
একটা হিসাব কাঁরয়া ভাবয়া চীন্তয়া সমাজকে নূতন কাঁরয়া পত্তন 
করিতে হইবে। ব্যান্তস্বাতন্তের মিথ্যা দাবী দ্বারা মুগ্ধ হইয়া 
উচ্ছজ্খলতা ও আঁনম্চয়তার মধ্যে সামাজক ভ্লমাবকাশের ধারাকে 
ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। 

ইহা ত গেল এক পক্ষের কথা; অপর পক্ষের কথাও শোনা 
যাউক। ব্যান্তস্বাতল্স্যবাদী বলবেন সংহত সমাজের ব্যান্তর প্রাত 
আঁবচারের কথা ভুলিলে চলবে না। অনেক সময়েই সমাজিক 
বাঁধাবধান ব্যান্তত্বের পর্ণোবকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই 
মতের মধ্যে কিছ পাঁরমাণ সত্য যে আছে তাহা অস্বীকার করিবার 
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উপায় নাই। যেখানে সামাজিক বিধান এঁশী আধকারের দাবী 
কাঁরয়া বসে সেইখানেই দুঃখের সংন্ট হয়। আমাদের দেশে ইহার 
উদহরণ না দিলেও চালবে। 

মোটের উপর আমরা দুইটী চরমপন্হার কোনাঁটই স্বীকার না 
কারয়া মধ্যপথ গ্রহণ কারব। আমরা বাঁলব ব্যান্তর প্রতিও আমাদের 
কর্তব্য আছে সমাজের প্রাতও আমাদের কর্তব্য আছে এবং এই 
উভয় কর্তব্যের মধ্যে কোনটাকেই ফেলা যায় না। 

আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতে ব্যাণ্টর ও সমাঁছ্টর এই আপাত- 
প্রতশয়মান বিরোধ সমাধানের একটা চেথ্টা হইয়াছল চত্ুরাশ্রম 
পাঁরকজ্পনায়। সকলেই জানেন আপনার প্রতি ও সমাজের প্রাতি 
কর্তব্য পালনের আঁধকার ও যোগ্যতা অজরন করিবার জন্য প্রথম 
আশ্রম নাদ্ট ছিল। পরবন্তী' আশ্রম পুরোপ্যার সামাজিক 
কর্তব্য পূণ কারবার জন্য বীত হইত । তাহার পর ধীরে ধীরে 
ব্যস্ত আপনার ব্যান্তত্বের পূর্ণ বিকাশের কর্মে আপনাকে নিয়োজিত 
কারত। শেষ আশ্রমে যতীধন্ম্ঁ ব্যান্ত সমাজের বাহরে গিয়া 
পাঁড়ত ; সমাজের প্রাতি তাহার কর্তব্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছে 
তখন তাহার চেষ্টা আত্মতত্ত্ৰ অনুসন্ধান । 

আমার মনে হয় না ভারতবষ' ছাড়া অন্যত্র কোথাও এত স7ন্দর 
ভাবে ব্যান্তর ও সমাজের মিলন [বিধানের আয়োজন করা 
হইয়াছিল । 

চতুরাশ্রমের কথা আমরা আজ ভুলিয়াছি ; যে সমাজে তাহা 
প্রচলিত ছিল যে সমাজ ধ্বংস হইয়া গাছে, সে যৃগ, সেকাল 
চলিয়া গিয়াছে । সুতরাং তাহার কথা লইয়া দুঃখ কাঁরলে 
চলে না। 

তবে যেমন করিয়াই হোক ব্যান্ত ও সমাজের মধ্যে মিলনসাধন 
করা প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছে। আমরা আজ যুগপন্ধিক্ষণে 
আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। একদিকে জীর্ণ বিধস্তপ্রায় প্রাচীন সমাজ 
ভাগ্গয়া পাঁড়তে পাঁড়তে আপনার আধকার আঁকড়াইয়া রহিয়াছে ; 
সকলেই তাহার শাসন অস্বীকার কারতেছে কিন্ত; তবুও বনিয়াদি 
ঘরের রিস্তাবন্ত বৃদ্ধের মত সমাজ তাহার প্রাচণন গৌরব ভুলিতে না 
পাঁরয়া আহত আঁভমানে বৃথা আস্ফালন কারতেছে এবং শাসন 


৬২ প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা 


জার করিবার চেষ্টা কাঁরতেছে, আর একাঁদকে ব্যন্তিগত স্বেচ্ছাচার 
চলিতেছে, সেখানে কোন সংযম নাই, কোন শংঙ্খলা নাই, বহর 
প্রত কর্তব্য স্বীকার ও পালন কারবার চেষ্টা নাই। 

একথা বোধকাঁর আজ কেহই অস্বীকার করিবেন না যে এখন 
ভারতবরে'র জাতাঁয় জীবনে সকল চেয়ে বড় সমস্যা ভাবী সমাজের 
গঠন । সে সমাজ কিরপ হইবে, তাহাতে প্রাচীনের কতখানি 
থাকবে, নূতন ছি কি আনতে হইবে পে সম্বন্ধে আলোচনা 
নিষ্প্রয়োজন । কিন্তু সে সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে 
সে সমাজ সকলের সহযোগিতায় বহর কল্যাণে সার্থক হইবে ) 
বহ্‌কে বগ্ণিত করিয়া একের কল্যাণ সাধন সে সমাজের আদর্শ 
হইবে না। সে সমাজে ব্যঙ্টির ও সমাঁষ্টর মিলন সাধিত হইবে । 
ভাবী ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে আমার এই মতের সঙ্গে আশা কার 
কাহারও মতদ্বৈধ হইবে না। 

যাঁদ জাতীয় জীবনের এই আদর্শ স্বীকার কার তাহা হইলে 
সেই সঙ্গেই স্বীকার কারয়া লইতে হইবে যে আমাদের শক্ষার 
আদর্শও এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে । শিক্ষার আর্দশ'কে 
সমাজ গঠনের আদশের পরিপোষক কাঁরিয়া তুলিতে হইবে । তাহার 
ফলে শিক্ষাপ্রণালীর কি রূপান্তর ঘাঁটবে তাহা আলোচনা কারবার 
পৃব্বে শিক্ষা ব্যাপারে সমাজ ও ব্যান্তর মধ্যে কি ভাবে য়া 
প্রাতীষ্য়া হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করি । 

যে বিদ্যাশিক্ষা শেষ কাঁরল তাহার অবস্থা আলোচনা করিলে 
সমাজ ও ব্যান্তর সম্বন্ধ ভাল করিয়া বোঝা যায়। 'বদ্যালাভ কাঁরলে 
উপাঞ্জনক্ষম হওয়া যায় এ কথাটার বচার এ ক্ষেত্রে না কারলেও 
চলিবে । যে বিদ্যালাভ কাঁরয়াছে শিক্ষা সমাপনান্তে সে কোন 
কোন: অধিকার লাভ করিল সেটাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। 

প্রথমেই চোখে পড়ে অধাতাবদ্য ব্যান্ত সমাজে তাহার স্থান লাভ 
করে ; এতাঁ্দন একাহসাবে সে ছু পাঁরমাণে সমাজের বাহরে 
ছিল, বিদ্যা লাভ কাঁরয়া সে যেন নূতন করিয়া সমাজে প্রবেশ 
আঁধকার পাইল । সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ও তাহারই ভিতর দিয়া 
সমগ্র মানবসমাজের সকল সম্পদের আঁধকার লাভ করিল । পাঁর- 
পাশ্বিক সামাজিক অবস্থার সাঁহত 'মিলাইয়া চাঁলতে শিখিল; 
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সামাজিক কর্তব্য পূর্ণ কারবার যোগ্যতা ও দায়িত্ব লাভ করিল। 
তাহারই সঙ্গে সে শাখল কেন্ধন করিয়া তাহার নিজের ব্যস্তিত্বের 
বিকাশ কাঁরতে হয়; তাহার নিজের যে বিশেষত্ব আছে কেমন 
কারয়া তাহাকে ফটাইয়া তাঁলতে হয়। 

আম অবশ্য আদশ' শিক্ষাপ্রণালগর কথা ভাঁবয়াই বলিতেছি। 
দেশে যে শিক্ষাপ্রণালশ প্রচলিত আছে তাহার দ্বারা হয়ত ইহার 
মধ্যে উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। বকন্ত; বর্তমানে তাহা আমার 
আলোচনার বিষয় নহে । 

ক্ষুদ্র শিশ যে ভাবে শিক্ষা আরম্ভ করে তাহার মধ্যেও আমরা 
সমাজের ও ব্যান্তর শরিয়া ও প্রাতিপ্বিয়া দেখিতে পাই । যে আবহাওয়ার 
মধ্যে সে জন্মলাভ কাঁরয়াছে তাহারই সাহত বোঝাপড়া করা, তাহার 
সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়াই তাহার জীবনের প্রধান কর্তব্য, 
তাহার শিক্ষা । কথা বলা হইতে আরম্ভ কাঁরয়া তাহার সকল 
চেষ্টার মধ্যে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। আপনার যে ক্ষুদ্র 
গণ্ডীর মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহার পাঁরাধ বস্তার করাই যেন 
তাঁহার জীবনের সব্ব্রধান লক্ষ্য । সেই ক্ষুদ্রতার গণ্ডশ ছাড়াইয়া 
যোদন সে বাহরের জগতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন কারিতে পাইল 
সেইদিনই তাহার নবজীবনে দশক্ষা হইল । 

শক্ষা সামাজিক প্রাঞ্ষিয়া ; সমাজকে বাদ দিয়া শিক্ষা চলে না। 
এ সম্বন্ধে আম প্রাসদ্ধ িক্ষাতাত্িক 00107 [06%6%-র মত 
উদ্ধত কাঁরতে চাই । তান বাঁলতেছেন-_ 

“11 ০000861010 10100660909 06 081001080101 ০0? 
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ইহার সারমম্ম' এই যে ব্যান্তর ফ্কামাজিক বোধে দক্ষার সঙ্গেই 
শিক্ষার পত্তন হয়। শৈশবে অলক্ষ্যে এই দশক্ষার ক্রিয়া চলে, শ্রমে 
সেই ক্রিয়া যখন সুলক্ষ্য ও সুসংবদ্ধ ভাবে হয় তখনই সাধারখতঃ 
আমরা শিক্ষা বলিতে যাহা বাঁঝ তাহা আরম্ভ হয়। িউই 
বালতেছেন, বাল্যে সামাজিক বোধের সহিত ঘাত প্রাতিঘাতে 
অলক্ষ্যে শিশুর শান্ত গঠিত হয়, তাহার অভ্যাস নিরপত হয়, 
তাহার মন বকাঁশত হইয়া ওঠে, মতামত গাঁড়য়া ওঠে, মনের ভাব, 
অনুভূতি ও বেদনাগ্াঁলর গাঁত 'নার্দ্ট হয়। এই ভাবেই ধরে 
ধীরে শিশু মানবসমাজের আধ্যাত্মিক সম্পদের আঁধকার লাভ করে। 

আমাদের দেশে শিক্ষা ও দীক্ষা এই দুইটি শব্দ প্রায়ই একত্রে 
ব্যবহত হয়। ইহার কারণ রাহয়াছে ; ?শক্ষা ও দক্ষার সম্পর্ক 
আত 'ািকট। দক্ষার পূব্ব রহিয়াছে শিক্ষা ও শিক্ষার অন্ত 
রাহয়াছে দীক্ষা । এককথায় বাঁলতে গেলে বলা ধায় যে শিক্ষার 
উদ্দেশ্য জীবনে দক্ষাদান ; 'িশক্ষা না থাকলে দীক্ষা হইতে 
পারে না। 

এই দীক্ষা একদিকে যেমন ব্যন্তিগত হিসাবে পূর্ণতর জশবনে 
দক্ষা আর একাঁদিকে তেমাঁন সামাজিক জীবনে পূর্ণতর সাথ'কতা 
লাভের দীক্ষা । 

আমার এই কথা হইতে বোঝা যাইবে যে আমি ব্যন্তিত্বের 
[বকাশের পরিপন্হদ শিক্ষার পক্ষপাতী নহে । কারণ, শিক্ষার যেমন 
একটা সামাঁজক দিক আছে তেমান ব্যান্তুগত 'দিকও আছে ; তাহার 
মূল্য কম নহে। শিক্ষার আরম্ভ ত" ব্যান্তকে, তাহার দৈহিক ও 
মানাঁসক বাত্তগুলিকে লইয়া । এক !হসাবে সামাজিক অবস্থা সেই 
বত্তগূলির বিকাশের সহায়ক মান্র। তাহাকে শিশু বৃত্তিগলির ও 
বুদ্ধির শান পাথর বলাও চলে ; তাহার স্পর্শে আসিয়া সেগুলি 
তীক্ষম, কার্ধযক্ষম হইয়া ওঠে । তবে যেমন মাটিতে ক্ষুর শান দেওয়া 
চলে না তেমাঁন সামাজিক পাঁরপাশ্বিক ব্যতীত শিক্ষা সার্থক 
হইয়া উঠিতে পারে না। 

ব্যান্তত্বেব বিকাশের সব্বপ্রকার সযোগ আমাদের 'দিতে হইবে ॥ 
ব্যন্ত স্বাতন্ত্্যকে কোনমতে খব্ব করিলে চলিবে না। কি ভাবে 
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?শশ্হ তাহার নিজের গাঁততে নিজের ছন্দে জীবন চলিতে পারে সেই 
শিক্ষা দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে । তাহার জন্যে সকল 
প্রকার আয়োজন আমাদের করিতে হইবে । একথা ভুলিলে চাঁলবে 
না যে যে-ভাবী সমাজ আমরা গঠন করিতে চাইতেছি তাহার 
প্রত্যেক লোচাঁটকেই স্বাধীন চিন্তাশীল, স্বাবলম্বশ করিয়া তুলিতে 
হইবে। যে চিরাদন পরের কথা শানয়া চালতে অভ্যস্ত সে 
স্বাধীনতা রক্ষণ করিতে পারে না । ভাবী সমাজের একটি কাল্পাঁনক 
আদশ" মনে রাখিয়া তাহারই ছাঁচে সকলকে গাঁডিয়া তোলা অন্যায়, 
অসম্ভব । কেজানে সে সমাজ ঠিক ি রূপ ধারণ কারিবে । বহতা 
নদীর মত সমাজ চিরদিনই গতি পরিবর্তন করিয়া চলে । ইহাও 
গ্রাণের লক্ষণ । মানুষের সব চেয়ে কঠিন কাজ পাঁরবর্তনের সাহত 
তাল রাখিয়া চলা । এই চলার জন্য প্রয়োজন, জাগ্রত, বাঁলষ্ঠ, 
চলিষু মন, স্বাধশনভাবে চিন্তা কারবার শান্ত । বাহিরের বিধি- 
1নষেধের দ্বারা যে মানুষ নিয়ত প্রাতিপদে শামিত হইতেছে তাহার 
পক্ষে স্বাধীনভাবে টিন্তা করা অপম্ভব। ভুল কারতে করতেই 
মানুষ শেখে, ভুল কারতে যে মানুষ ভয় পায়, বুঝিতে হইবে 
তাহার মনে জড়তা আ'সয়াছে । মনের সেই জড়তা ও ক্ষুদ্রুতা দর 
কাঁরতে হইলে ব্যান্তর স্বাধীনতা স্বীকার কাঁরয়া লইতে হইবে । 
ব্যান্তকে স্বাধীনভাবে চিন্তা কারতে দিতে হইবে । ক করিয়া বালি 
যে আজ বিশ বৎসর পরে সমাজে বাস কাঁরতে হইলে কোন: গুণ- 
গুলর প্রয়োজন সুতরাং আজ হইতে তাহাদেরই অনঃশীলন করিতে 
হইবে । সোঁদন একটা বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ ভাবে চালতে 
হইবে তাহার বিচার আম আজ কি করিয়া কারতে পার। সে 
[বিচার কাঁরবে যে শিশ: তাহাকে. আজ আম বড় জোর স্বাধীন- 
ভাবে চিন্তা করতে ?শখাইতে পারি। আজকার সমাজের প্রশ্রগলি 
সমাধান করিতে শিখাইয়া, আজকের সমাজের সহিত বোঝাপড়া 
কাঁরতে খাইয়া ভাবগ সমাজের সহিত বোঝাপড়ার ভার তাহারই 
উপর ছাঁড়য়া দিতে হইবে। 

সুতরাং ব্যাস্ত স্বাতন্ত্ের দাবী ও সমাজের দাবী এই উভয় দাবী 
মটাইয়াই আমাদের শিক্ষাপ্রণালণ গাঁড়য়া তুলিতে হইবে । 

আমি প্ব্বে' বাঁলয়াছি সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে 


শিক্ষা--৫ 


৬৬ প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা 


করিতেই শিক্ষার আরম্ভ হয় । এ সম্বন্ধে [0০9৩ বালয়াছেন-__ 
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একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে পাঁড়লে শশ্যর সহজাত শান্তগুলি 
হয়াশীল হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা । 109%০%-র মতে প্রকৃত শিক্ষা 
অন্য কোন ভাবে হয় না। 

সুইস মনস্তাতবক (0990 [9926 ) শিশুমনের প্রমাবকাশ 
সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরয়া বলিয়াছেন শিশু আমিত্বের যে ক্ষুদ্র 
গৃণ্ডীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইতে ম্যান্তলাভ করাই তাহার 
জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা । সে সমস্যার সমাধান অনুবূল 
সামাজিক আবেষ্টনের সংভ্টি । 

আমাদের দেশেও কথা আছে “কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে 
শেখে ।” নিজের জীবন পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিব 
বাস্তীবকই আবেষ্টনের সাঁহত বোঝাপড়া করিয়া যে শিক্ষালাভ হয় 
অন্য কোন উপায়ে সে শক্ষা পাওয়া যায় না। 

সুতরাং শিক্ষার জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হইতেছে অনুকুল 
আবেষ্টনের সংন্ট ; যে আবেন্টনের সাহত ঘাত-প্রাতঘাতে শিশু 
চিত্তের সমস্ত সুপ্ত শান্ত বিকাঁশত হইয়া উঠিবে, তাহার মন 'শাক্ষত 
হইয়া উঠিবে। ইহার জন্য 'বিদ্যালয়-সমাজ স্টি কারতে হইবে । 
বদ্যালয়কে আশ্রয় কাঁরয়া যে সমাজ আমরা সং্ট কাঁরব তাহারই 
আবহাওয়ায়, তাহার সাহত ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ 
হইবে। 

1বদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া সমাজ গাঁড়য়া তুলিতে হইবে তাহার 
আর একটি কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের ভাব সমাজ পত্ুন। 
সে ভাবী সমাজের আঁধকার লাভ করিবার.শিক্ষা আরম্ভ হইবে 
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ক্ষুদ্ূতর 'বদ্যালয়-সমাজের আঁধকার লাভ কারয়া। সেই ক্ষুদ্ুতর 
বদ্যালয় সমাজে চলিতে চলিতেই িশ একদিন বহত্তর সমাজে 
চালতে 'শাঁখবে। যে সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত কাঁরতে পারিলে 
ভারতের সেই ভাবী সমাজ সকলের সহযোগিতায় বহর কল্যাণে 
সার্থক হইয়া উঠিবে । সেই সামাঁজকতা-বোধের প্রথম জাগরণ ও 
পরশক্ষা আরম্ভ হইবে 'বদ্যালয়-সমাজে । 

কন্ত; বিদ্যালয়ে সমাজ সষ্ট কারবার কোন- আয়োজন আমরা 
কাঁরয়াছি? আঙ্গ বিদ্যালয় বালতে, একটা নিদ্দিষ্ট পাঠ্যক্রম 
(9%119909 ) এবং সেই পাঠ্যক্রম পালন কারবার জন্য কতকগ্যীলি 
ছাত্রছান্রণ ও কয়েকজন শিক্ষক ছাড়া আর কিছ বোঝায় না। বোধ 
কার একথার মধ্যে বিশেষ অত্যন্ত নাই। বিদ্যালয়ের কোন জবন 
নাই- আধ্যাত্মিক সত্তা নাই । পঞথর উপর আজিকার বিদ্যালয়ের 
প্রাতষ্ঠা । 

আমি যে দেশে প্রচালত প্রবচনের কথা বলিয়াছি তাহাতে ত 
পাঁড়য়া শেখার কথার উল্লেখ নাই । কিন্ত; আমরা আজ জোর 'দিয়াছি 
সেই পড়ারই উপর । 'বিদ্যাকেই আমরা বড় করিয়া দেখিয়াছ। 

কিন্ত; [বদ্যা ত সাধ্য নহে, সাধন মান্র। বিদ্যাদ্বারা জীবন সার্থক 
কাঁরতে পারা যায় তাই বদযার প্রয়োজন নতুবা নিছক বিদ্যা কোন 
কাজেই আসে না। ববিদ্যাকে সমাজ ও জীবন হইতে পৃথক করিয়া 
দৌখলে দ্যা ও জীবনের মধ্যে একটি সুগভনর ব্যবধানের সৃষ্ট 
হয়। বিদ্যা ব্যর্থ হইয়া যায় । বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগেই বিদ্যার 
সাথকতা । 

প্রাচীন ভারতের 'বিদ্যালয়গ্ঁলি “আচার্ধযকুল” নামে পরিচিত 
হইত ও শিক্ষকগণ “আচার্য” নামে আভাহত হইতেন। এই দুইটি 
শব্দের মধ্যে শিক্ষাতত্দের দুইটি গভশর তত্র নাহত রাহিয়াছে। 
সুতরাং সেই শব্দ দুইটি বিশেষণ করা যাউক। 

প্রথমে “আচাধ, কথাটা লই ॥। শিক্ষক আচাধণ, যিনি আচার 
শক্ষা দেন, যান শিষ্যকে সত্য আচারে দীক্ষিত করেন। ইহার 
মধ্যে কোথাও শাবদ্যা” শব্দের উল্লেখ নাই। তবে কি মনে কারব 
সেখানে কোনরূপ 'বিদ্যাচচ্চণ হইত না? সে ধারণা মোটেই সত্য 
নহে। উপনিষদাদ্ি প্রাচীন গ্রন্ছে শিষ্যের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির 
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তালিকা পাওয়া যায়। তাহা পাঁড়লে মনে হয় সেখানে যথেষ্ট 
পাঁরমাণেই 'বদ্যার চর্চা ছিল । কিন্তু; আচার্যযগণ জীবনে বিদ্যার 
স্থান বুঝিতে পারিয়াছিলেন বাঁলয়াই “আচার” অর্থাৎ জীবনে 
চঁলবার ছন্দকে বড় কাঁরয়া দৌঁখয়া 'বদ্যাকে গৌণ করিয়াছিলেন । 
“আচার” কথাটা অধুনা-প্রচালিত সঙ্কীর্ণ অথথ ধারলে চলিবে না। 
ইহার মৃূলগত অর্থ “চলা”? অর্থাৎ গৃতিচ্ছন্দ। 

বদ্যার চেয়ে জীবন যে বড় সেই জন্যই তাঁহারা জীবনকে 
প্রাধান্য দয়াছিলেন । বিদ্যা ত' উপলক্ষ্য, আচারই শিক্ষার প্রধান 
লক্ষ্য । বিদ্যা অথাৎ জ্ঞানের লক্ষ্য আচারকে সংহত, সংস্কৃত ও 
সূন্দর বারয়া তুলিতে সাহায্য করা । 

যেখানে আচারকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান করা হয় সেটাকে 
[বদ্যালয় না বাঁলয়া আচার্য যকুল বাঁলতে হয়। 

“আচার্য কুল শব্দের আর একাঁট গভখর তাৎপর্য রাহয়াছে ; 
কুল বলিতে ক্ষুদ্র গোষ্ঠি বা সমাজ বোঝায় । প্রাচীন ভারতের 
আচার্যযগণ জানতেন সমাজে বাস কাঁরয়াই সমাজ বাস কাঁরতে 
শক্ষালাভ করা যায়। আচার্ধযকুলকে তাঁহারা তাই ক্ষুদ্র অথচ 
সম্পূণণঙ্গ সমাজে পরিণত করিয়াছিলেন । প্রাচগনকালের তপোবনের 
যে চিত্র আমরা পঃরাতন গ্রন্হগলিতে পাই তাহা হইতে মনে হয় 
তপোবনস্থ সমাজ সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল। সেখানে আচার্যযগণ সপারবারে 
বাস কাঁরতেন; শিষ্যগণ সেখানে আ'সয়া আচাষের পাঁরবারে 
যোগ দিত এবং পাঁরবাঁরক ও সামাজিক সকল কর্তব্যের আঁধকার 
লাভ কাঁরত। তাহারা গাভনর পরিচর্যা কাঁরত, কীষকার্ষেয গুরুর 
সহায়তা কাঁরত, আবার শাম্ভ্রাধ্যয়ন কাঁরত। 

তপোবনের এই যে ছবি আমরা পাই তাহা সম্পূর্ণঙ্গ একি 
সমাজের ছাঁব। 

আজ আমরা তপোবন রচনা করিতে পারিব না; কিন্তু সেখানে 
শিক্ষার আদর্শ প্রচলিত ছিল, সে আদশ' গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠ্ঠয়াছে। 

আপনারা মনে করিবেন না আম বিদ্যালাভকে ছোট কারতোঁছ। 
আমার মতে 'বিদ্যালাভকে শিক্ষা প্রণালণতে তাহার ন্যায্য স্থান দিতে 
হইবে। একথা আজ বলা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে যে বিদ্যাদান 
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শিক্ষায়তনগুলির একমানন উদ্দেশ্য নহে । বরং সেটা অন্য একটা 
কিছুর ০%-01০৫০ অর্থাৎ গে'ণফল স্বরূপ মনে করিলে বিদ্যা- 
দান ওলাভ ব্যাপারটি সহজতর হয় এবং লব্ধাঁবদ্যা জীবনে কার্ধ্যকরণ 
হইয়া উাঠতে পারে । আমার মতে আচার অর্থাৎ জীবনকে কেন্দ্র 
কাঁরয়াই আমাদের শিক্ষায়তনগুলি গাঁড়য়া তুলিতে হইবে । অর্থাৎ 
[বদ্যালয়গুলির একাঁট আধ্যাত্মিক সত্তা সষ্ট কারিতে হইবে । 

যাঁদ এমন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় যেখানে ছেলেমেয়েরা 
আপনা হইতেই জীবনে চলিবার ছন্দ আয়ন্ত করিতে পারিবে, আচার 
গঠন করিয়া তুলিতে পারিবে, নিজেকে সংযত ও শাসন কাঁরতে 
শাখবে, এবং সে শেখার মধ্যে আনন্দ লাভ কাঁরবে, যেখানে 
পরস্পরের সহযোগিতায় ভাবী সমাজের নাগরিকতার অধিকার 
অঞ্জন কাঁরতে 'শাখবে তবেই বিদ্যা ও জীবনের সমন্বয় ঘাঁটবে, 
জীবনে জ্ঞান, কম্ম" ও চিন্তার মিলন সাধিত হইবে । জীবনের প্রকৃত 
দীক্ষা মিলবে ! 

কন্তু প্‌বের্ব বালয়াছ প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় অনুকুল 
সামাঁজক আবেন্টনের সাঁহত ঘাত-প্রাতঘাতে। পঃথর নকল 
আবেষ্টনের মধ্যে সে শিক্ষা হইতে পারে না। 

ইহার জন্য প্রয়োজন অনুকূল আবেষ্টনের অর্থাৎ বিদ্যালয়কে 
কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র সমাজের । তাহাকেই আম বিদ্যালয়-সমাজ 
আখ্যা 'দিয়াছ। 

এইখানে [09%/০$-র আর একি মত উদ্ধৃত করিয়া দিই । 

"015 50100] 15 10111091119 2, 30019] 10901016101. 
[70019210101 99109 2 90012] [0100999, 0176 5০011001 15 51111)19 
009 1010) ০0 00100171116 116 1 9110101) 211 (11096 
85070165 215 ০01709911018650 0091 9111] ০০ 1009 916০011৬০ 
17, 01105111611) 01110 (0 511816 17) (16 11011611650 
155001069 01 0116 17906) 2170 ০ 059 1015 ০0%/10 0০965 101 
৪0০181 9179.+7 

অর্থাৎ শিক্ষাদান মূলতঃ সামাজিক প্রাক্য়া এবং বিদ্যালয় একটি 
সামাজিক প্রাতষ্ঠান। 

ণশশুকে তাহার আঁধকার দান কারবার জন্য ও সমাজের সেবায় 
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তাহার নিয়োঁজত কারবার জন্য যে অনষ্ঠানগুলি সকল চেয়ে 
কার্ধযকরণ, বিদ্যালয়ে তাহাদেরই সমাবেশ করিয়া ক্ষুদ্র সমাজ স:ঞ্টি 
করা হইয়াছে । 

এই সঙ্গে তিনি বালতেছেন 17800086101) 79 ৪, [0:09699 0 
1151116 8100 1101 & 10161091800) 001 00016 11৬18. অর্থাৎ 
শক্ষালাভ জীবন-যান্রার বিশেষ একটি প্রণালণ মান্ন ; ভাবণ জীবনের 
জন্য তৈয়ার হওয়াকে 'শিক্ষালাভ বলা চলে না। 

তাঁহার এই উীন্তাটর একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন ; অনেকে মনে 
করেন ভাবীকালের জন্য তৈয়ারি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । এক 
হিসাবে ইহা সত্য। কিন্তু যাঁদ বলা যায় আজ ডাঙ্গায় বাঁসয়া হাত 
পা ছঠাড়তে শিখব তাহার কারণ এই শিক্ষার দ্বারা একাদন জলে 
সাঁতার কাটতে পারিব তাহা হইলে কি ঠিক হয় ? যে আজ জীবন- 
ধারণ করিতে শাখল না সে ভবিষ্যতে কেমন করিয়া জীবনের পথে 
চলতে পারবে 2 ভাবীকালের প্রয়োজন সাধনের জন্য সাতার 
কাঁটিতে শিখতে হইলে আজই জলে নামা প্রয়োজন । তেমান 
কাঁরয়া ভাবীকালে সমাজে বাস কাঁরতে শাখতে হইলে আজই 
সমাজে প্রবেশ করিতে হইবে। 

শিশুর সবব্শঙ্গীন বিকাশের উপযোগণী সেই সমাজকেই আমি 
বদ্যালয়-সমাজ নামে আঁভাঁহত কাঁরয়াছি। সেখানে দীক্ষা লাভ 
করিয়াই শিশু ভাবশ বুহত্তর সমাজে দীক্ষা লাভ করিবে । বিদ্যালয় 
সমাজ বাহরের বৃহত্তর সমাজে ক্ষদ্রুতর, সংস্কৃত সংস্করণ | সংস্কৃত 
কারণ বাহিরে পরিণত বয়স্কের সমাজে যে সকল শান্তর ঘাত- 
প্রতিঘাত চলিতেছে সেগুলির সবটাই অপরিণত-চত্ত শিশুর 
[বিকাশের পক্ষে কল্যাণকর হয় । সুতরাং তাহার সমাজ পূর্ণভাবে 
বৃহত্তর সমাজের প্রাতিচ্ছায়া নহে । তবে দুই সমাজের মধ্যে নাঁড়র 
যোগ আছে। যে যোগ বিচ্ছিন্ন করিলে বিদ্যালয়-সমাজ প্রাণহীন 
হইয়া পাঁড়বে। 

বিদ্যালর-সমাজ সম্পূর্ণাঙ্গ ; বিদ্যাচচ্চ সেখানে অন্য বহু 
শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্যতম । সেখানে উৎসব আছে, আনন্দের 
আয়োজন আছে, কর্তব্যে দশক্ষা আছে, সংণ্ট কারবার শিক্ষা আছে। 
জীর্ণ পর্ীথর জী্ণতর পঞ্নগুলি পাঁরপাক করাই তাহার একমান্ত 
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উদ্দেশ্য নহে। 

সেই বিদ্যালয়-সমাজের নাগারকতার আঁধকার লাভ কারয়া শিশু 
জীবনকে অখণ্ডভাবে দৌখতে ও বিকশিত কারতে শেখ। এবং 
শিক্ষার সাহায্যেই ভাব্যতে একাঁদন বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করিয়া 
সহজেই আপনার স্থান কাঁরয়া লইতে পারে। 

আমাদের শিক্ষায়তনগলিতে আমরা কি সেই সমাজ প্রতিষ্ঠা 
কারতে পারিয়াছি? 


শিক্ষার আদর্শ 





রাজশেখর বস্থু 


আমার শোবার ঘরের পাশে একটা বকুল গাছ আছে, এক জোড়া 
বুলবুলি আর গোটাকতক শালিক চড়াই তাতে রাত্রিযাপন করে। 
চৈন্ন মাসে নূতন পাতা গজাবার পর তারা প্রায় সকলেই বিতাড়িত 
হয়, দুটো কাগ এসে গাছে বাসা বাঁধে । নিশ্চয় একটা পুরুষ আর 
একটা স্ত্রী। কিছুদিন পরে দেখি, বাসার খড়কুটোর মধ্যে একটা 
কদাকার বাচচা প্রকাণ্ড হাঁ করছে, তার মা নিজের ঠোঁট দিয়ে 
সন্তানের লাল মুখের ভিতর খাবার পুরে দিচ্ছে। শিশু কাগ ্মশ 
বড় হয়ে ওঠে, তার মুখের ব্যাদান আর রান্তিমা কমে আসে, সে 
নিজের ঠোঁট দিয়ে মায়ের মুখে থেকে খাবার তুলে নেয়। আরও 
কিছদিন পরে দেখি, কিশোর কাগ বাসা ছেড়ে ডালের উপর বসেছে, 
তার মা তাকে ঠেলা দিচ্ছে, বাচচা ভয়ে কা কা করছে, পাখা নাড়ছে, 
দু পায়ের আঙূল 'দিয়ে ডাল আঁকড়ে আছে । তারপর তরুণ কাগ 
হঠাৎ শাখাচ্যুত হয়ে ঝটপট করছে, তার মা নিজের দেহ 'দয়ে তাকে 
সামলাচ্ছে। একজন সাঁতারপটু লোক ছোট ছেলেকে যেমন করে 
সাঁতার শেখায়, কাগের মা তেমাঁন করে নিজের বাচ্চাকে উড়তে 
শেখাচ্ছে। 

পাঁখর যা প্রার্থামক শিক্ষা, ওড়া আর আহার সংগ্রহ, তা সে 
নিজের মায়ের কাছ থেকেই পায় । বাকণ যা কিছু সবই তার সহজ 
প্রবৃত্তি (10500) আর আঁভজ্ঞতার ফল। মাছ ব/াঙ সাপ ইত্যাদি 
নিম্নতর প্রাণ পিতামাতার উপর আরও কম নিভর করে, তাদের 
জীবিকার্জনের সামর্থ জন্মগত । 

আদম মানুষ িতা মাতা আর গ্োচ্ঠীবর্গের কাছ থেকে জীবন 
যাপনের উপযোগী সকলপ্রকার শিক্ষা পায়। সভ্যতা বুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন বেড়েছে, শিক্ষার ব্যবস্থা প্রমশ জঁটল 
হয়েছে। আত্মীয়*্বজনের কাছে যা শেখা যায় তা এখন পর্যাপ্ত 
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নয়, সমাজ আর রাষ্ট্রই নানাপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইতর 
প্রাণী আর আদিম মানুষ পিতামাতা ইত্যাঁদর কাছে যা শেখে তা 
যতই সামান্য হক, তাদের জীবনযাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত বা যথেছ্ট। 
আধ্যনক সভ্য মানুষের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাও 
কি পর্যাপ্ত £ অন্য দেশ সম্বন্ধে আলোচনা না করে আমাদের 
দেশের কথাই বলছি । 

প্রচালত শিক্ষাকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে 
পারে। (১) সামান্য শিক্ষা, যা সকলের পক্ষেই আবশ্যক এবং 
পরবতঁ শিক্ষার ভাত্ত স্বরূপ গণ্য হয়। (২) বিশেষ শিক্ষা, যা 
শিক্ষার্থীর রুচি ও সামথণ অন:সারে নিধধারিত হয় । (৩) বত্তমুখী 
শিক্ষা, যার উদ্দেশ্য জীবকাজনের উপযোগশ কোনও কমে জ্ঞান ও 
পটঢুতা লাভ। 

(১) সামান্য শিক্ষা ।__ আমাদের দেশে স্কুল ফাইনাল পরণক্ষার 
জন্য যেসব বষয় 'নার্দঘ্ট আছে সেগলিকেই সামান্য শিক্ষার অঙ্গ 
বলা যেতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর প্রবারত বুনিয়াদী তালিমও 
সামান্য শিক্ষা, যাঁদও তার অঙ্গগুলি কিছ অন্যরকম । নিরক্ষর 
লোকেও জীবকা নিবণহ করতে পারে, কেউ কেউ কোটিপাঁতি ধন? 
বা সাধ্‌ মহাত্াও হতে পারে, তথাপি 'বদ্যার প্রয়োজন চিরকালই 
স্বীকৃত হয়েছে । এককালে লেখাপড়া বললে বোঝাত শ্যনতম বিদ্যা 
অথাৎ নামমান্ধ লেখা আর পড়া, আর একটু অগ্ক করা । ইংরেজীতে 
এরই নাম 18166 ২5, 1690108. 1007 210 11001766101 
এই লেখাপড়া কখনই যথেষ্ট গণ্য হয়নি, শাস্র (অথাৎ সঃশঙ্খল 
কৈতাবী বিদ্যা) না পড়লে মানুষ অন্ধবৎ হয়, একথা বিষ্ণুশমণ 
1হতোপদেশ গ্রন্ছে বলেছেন-_ 

অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দশ'কং । 

সবস্য লোচনং শাপ্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ। 
অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক সকলের 
লোচনস্বরূপ শাস্তুজ্ঞান যার নেই সে অল্ধই। 

এদেশে স্কুল ফাইনাল পরণক্ষা পর্যন্ত যেসব বিষয়ে পড়ানো হয় 
তার বার বার পাঁরবর্তন হয়েছে, তথাঁপ এইগুলিকে প্রধান অঙ্গ 
বলা যেতে পারে ।--মাতৃভাষা, ইংরেজ”, সংস্কৃত, ভারতের ইতিহাস 
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ও শাসনতন্ত্র, ভূগোল, গাঁণত, প্রাথামক বিজ্ঞান ইত্যাঁদ। এইসব 
বিদ্যার অল্পমান্র জ্ঞানও যার নেই সে অন্ধ এব” অথাৎ তাকে 
আঁশাক্ষত বলা যেতে পারে। 

(২) বিশেষ শিক্ষা ।- ডীল্লখত সামান্য শিক্ষায় সকলে তৃগ্ত 
হয় না, অনেকে কয়েকাঁট বিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করতে চায় । এই 
[বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন নাও হতে পারে । অনেকে 
কেবল শখ বা জ্ঞানলাভের জন্যই 'বদ্যাবিশেষের চচণ করেন ॥ হাই- 
কোটেরি জজ ব্যারিস্টার ইত্যাঁদর মধ্যে গাণত বিজ্ঞান আর সংস্কৃতে 
উচ্চ উপাধিধারশ লোক বিরল নন। এরা যে বশেষ বিদ্যা আয়ত্ত 
করেছেন তা বিচার সংন্লান্ত কাজের পক্ষে অনাবশ্যক। 

এক শ্রেণীর বিদ্যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 10781110163 | এই 
সংজ্ঞাঁটর অর্থ সানর্দিছ্ট নয় । মোটামট বলা যেতে পারে, লাটন 
গ্রণক প্রভাত প্রাচীন সাহত্য এর একট প্রধান অঙ্গ । কয়েকটি 
আধানক বিদ্যাও এর অন্তর্গত, বস্তু; পরাক্ষা-ও-প্রযান্তি-মূলক 
বজ্ঞান (9%199111761768] 20৫. 21001160 5016006) নয় । কলেজের 
পাঠ্য বিষয়কে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, আর্টস্‌ ও 
সায়ে্স। সায়েন্সের প্রতিশব্দ আছে-বিজ্ঞান। খবরের কাগজে 
আর্টস স্থানে কলা দেখতে পাই, কিন্তু এই অনুবাদ অন্ধ নকল। 
আর্টস বললে যেসব কলেজ 'বদ্যা বোঝায় তাদের কলা নাম দলে 
উপহাস করা হয়। আর্টস আর হিউম্যানাটিজকে যুস্তভাবে 
সাহত্যাদিবর্গ বলা যেতে পারে । প্রাচীন ও আধ্যাণক সাহিত্য 
এবং ইতিহাস জীবনচারত দর্শন সমাজ সংস্কাতি ইত্যাঁদ বিষয় 
সাহিত্যাদর অন্তগত। 

বাট-সত্তর বংসর পূবে' কলেজের উচ্চতর শ্রেণীতে বিজ্ঞানে 
চাইতে সাহত্যাদিবগের ছান্ বেশশ দেখা যেত। তখন বিজ্ঞ 
লোকেরা বলতেন, সায়েন্স তো ছেলেখেলা, আসল বিদ্যা হচ্ছে 
ইংরেজী সাহিত্য, তাব পরে ফিলসাঁফ। এখন রুচির পারবত'ন 
হয়েছে, বিজ্ঞানের ছান্্ই আজকাল বেশী । এই পাঁরবর্তনের কারণ, 
সাহিত্যাঁদ শিখলে জাীবকার্জনের যত সম্ভাবনা, 'িজ্ঞান শিখলে 
তার চাইতে বেশশ । ভারত সরকার শিল্পবর্ধনের ব্যাপক পাঁরকজ্পনা 
করেছেন, তার ফলে বিজ্ঞানীর চাকার পাবার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে । 
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অ্থাবদ্যা (6০017021103 ), বাণিজ্য (০০:011510০) প্রভৃতি বিশেষ 
বিদ্যাও আজকাল জনাপ্রয় হয়েছে, শিখলে জণীবিকার ক্ষেত্র প্রসারিত 
হয়। 

(৩) বৃক্তিমুখী শিক্ষা ।- এই শ্রেণীর শিক্ষা হাতেকলমে না 
শিখলে সম্পূর্ণ হয় না । আইন আর এ্জনিয়ারিং শিক্ষা বৃত্তিমখদ 
কল্ত; পূর্ণাঙ্গ নয়। ডান্তার শিক্ষার পদ্ধাতকেই প্রকৃতপক্ষে 
বৃত্তিমুখী বলা চলে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র রোগণর সাক্ষাৎ 
সম্পকে আসেন, চিকিৎসা কার্ষেযও সাহায্য করেন, সেজন্য তাঁর 
বৃত্তির উপযোগণী প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা লাভ হয় । চাটণর্ড আযাকাউ- 
প্টযাণ্ট পদের শিক্ষার্থীও ভবিষৎ মকেল শ্রেণীর সম্পকে আসেন, 
সেজন্য তার শিক্ষাও যথার্থ বৃত্তিমখী। আইন শিক্ষার্থীকে যাঁদ 
বাদী-প্রাতবাদীর সম্পকে আনা হত এবং মকদ্দমা চালাবার কিছ 
ভার দেওয়া হত, এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাকে 'দিয়ে যাঁদ নৃতন ব্রিজ, 
বাঁধ বা কারখানার প্ল্যান এস্টমেট আর তদারকের কাজ কিছ? কিছ 
করানো হত, তবেই তাঁদের শিক্ষা যথার্থ বৃভ্তিমুখী হত। 

মানুষের শৈশব যার আরম্ভ হয় এবং জাঁবিকানির্বাহের 
উপযোগণ কর্মে নিয়োগ প্যস্ত যা চলে, তাতে যথাসম্ভব শরশর আর 
মনের উৎকর্ষ এবং অথেশপার্জনের যোগ্যতা লাভ হয়, সেই সমগ্র 
শিক্ষাই পর্যাপ্ত শিক্ষা । এরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য- সকল লোকের 
সামর্থ্য অনুযায়ী বিদ্যা আর জশীবকার বিধান। শুনতে পাই 
সোভিএট রাম্ট্র সমস্ত প্রজার জন্য এই ব্যবস্থা আছে, কিন্ত সেখানে 
কম" নিবণচনে প্রজার ইচ্ছা-আনচ্ছা কতটা গ্রাহ্য হয় জানি না। 
ভারতে এবং অন্যান্য সকল দেশে অঙ্প-সংখ্যক প্রজাই সরকারি কাজ 
পায়, বাকী সকলকেই নিজের চেষ্টায় জীবিকার যোগাড় করতে হয়। 
আমাদের দেশে সকলে কাজ পায় না, সেজন্য বেকারের সংখ্যা ভ্রমশঃ 
ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ! 

বন্দে মাতরম- স্তোন্লে বাঁঙ্কমচন্দ্রে স্বদেশকে ধরণাীং ভরপণং 
বলেছেন, অর্থাৎ বঙ্গমাতা তাঁর সম্তানগণকে ধারণ করেন, ভরণও 
করেন। এখন নানা কারণে আমাদের মাতৃভূমির ধারণ ও ভরণের 
ক্ষমতা খব' হয়েছে । সকল প্রজার উপয্যস্ত পর্যা্ত শিক্ষা আর 
জীবিকার সংস্থান শণন্র সম্ভাব্য না হলেও কল্যাণ রাজ বা ওয়েল- 
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ফেয়ার স্টেটের লক্ষ্য তাই হওয়া উীঁচত। 

শিক্ষা যাঁদ পর্যাঞ্ত বা বৃত্তিমুখী নাও হয় তথাপি জীবকার্জনের 
উপযোগন হতে পারে । যাঁরা কেবল সাহত্যাঁদ বিদ্যায় বৃযৎপন্ 
তাঁরাও রান্ট্রেরে আত উচ্চ পদ পেতে পারেন, সরকার বিভাগের 
আধকতণা, রাজনশীতিক, অধ্যাপক, লেখক, সম্পাদক, ব্যবসায়শ 
ইত্যাদি হতে পারেন । যাঁরা বিজ্ঞানাঁদ বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেন 
অথবা বংত্তিমুখী 1শক্ষা লাভ করেন তাঁদের জীবকার ক্ষেত্র অবশ্য 
আরও 1বস্তৃত। 

আমাদের শিক্ষাপাভের তিনাঁট পর্যায় আছে--(১) পাঠশালা ও 
স্কুল, (২) কলেজ (৩) বিশ্বাবদ্যালয়। এছাড়া, প্রায়োগিক 
(19010101081) ও বণাত্তমুখী শিক্ষার জন্য কতকগুলি পৃথক শক্ষালয় 
আছে, যেমন মেডিক্যাল, এীঞ্জানয়ারিং ও ল কলেজ, চার্‌ ও কারু 
[শঙ্প বা 875 270 018-এর িক্ষালয়, সংগীত শিক্ষালয় 
ইত্যার্দ। এই প্রকার কয়েকাঁট প্রতিষ্ঠান কাঁলকাতা 'িশ্বাবিদ্যালয়ের 
অন্তগত। 

ইংরেজ” ইউানভাসণট শব্দের অনুকরণে বিশবাবদ্যালয় শব্দ 
রাঁচিত হয়েছে । এই বৃহৎ শব্দাটর বদলে একটি ছোট নাম চালাতে 
পারলে সকলেরই সুবিধা হয় । বিদ্যামণ্ডল, বিদ্যাচন্ক, বদ্যাকুল, 
এইরকম কিছ চালানো যায় নাকি? 

নামের আদতৈ বিশ্ব থাকলেও তার মানে এ নয় যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে যাবতাঁয় বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা আছে । শিক্ষণীয় বিষয় 
আর শিক্ষার্থ'র বাহুল্য হলে সকল ক্ষেত্রে ফল ভাল হয়না । 
প্রাচীনকালের কুলপাত 'বিপ্রার্ধরা তাঁদের আশ্রমে নাকি দশ সহন্ তর 
মুনকে পালন করতেন আর শিক্ষা 'দিতেন। নালন্দা প্রভৃতি 
বিহারেও অসংখ্য বিদ্যা থাকত। তিন-চারশ বৎসর আগেও 
বিদ্যার সংখ্যা কম ছিল, মেধাবী লোকে চে্টা করলে সর্বাবদ্যা- 
[বিশারদ হতে পারত । কিন্তু এখন বিদ্যার (বিশেষত বিজ্ঞানের ) 
শাখা প্রশাখা অত্যন্ত বেড়ে গেছে, আজকাল সর্বজ্ঞ বা বহ:জ্ঞের 
চাইতে বিশেষজ্ঞের আদর বেশী । ইংরেজীতে একটি পাঁরহাস 
আছে-_িশেষজ্ঞ তাঁকেই বলে যিনি অন্প বিষয় সম্বম্ধে বিস্তর 
জজানেন। অতএব গাঁধতের পদ্ধাত অনঃসারে বলা চলে--শন্য 
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[বিষয় সম্বন্ধে যাঁর অনন্ত জ্ঞান আছে তিনিই চরম বিশেষজ্ঞ । 

সেকালের অসংখ্য 'বিদযাথস সমান্বিত খাঁষকুল বা বিহারের 
অন্র্প ব্যবস্থা এখন অচল । যেখানে কয়েকাঁট বিদ্যার প্রকৃষ্ট 
চচশর ব্যবস্থা আছে সেই বিদ্যামণ্ডলই প্রশস্ত। আঁতকায় বি*ব- 
[বদ্যালয়ের যাঁরা প্রধান তাঁরা যাঁদ প্রশাসন বা পরিচালন নিয়ে ব্যস্ত 
থাকেন তবে অধ্যাপনা উপেক্ষিত হবে। 

গাশ্চাত্য দেশে 'বাঁভন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 1বদ্যাচচণর 
খ্যাতি আছে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা আয়ুবেদ চচণর জন্য, 
উচ্জায়ন জ্যোতিষের জন্য, মিথিলা জনক রাজার কালে আধ্যাত্ব 
বদ্যার জন্য এবং পরবতরকালে ন্যায়শাস্ত্র চচ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 
বর্তমানকালে আমাদের দেশেও বিভিন্ন 'বিদ্যামণ্ডলের বৈশিষ্ট্য থাকা 
বাঞ্ছনীয় । সকল 'বিশ্বাবদ্যালয় একই ছাঁচে গড়ে উঠলে ফল ভাল 
হবেনা । 

[ব*বভারতশী এখন বিশ্বাবদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে । শুনতে 
পাই সেখানকার শিক্ষার ব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত তা নিয়ে 
প্রবল মতভেদ আছে। এক দল নাকি বলেন, সেকেলে আশ্রামক 
ব্যবস্থা চলবে না, এখন আধ্াানক পাশ্চান্ত পদ্ধাত মেনে নিতে হবে। 
আর একদল বলেন, গঃরুদেবের যে আদর্শ ছিল, তান যে রীতি 
চাঁলয়ে গেছেন তা থেকে কিছুমান স্খলন হলে 'বি*বভারতণ পণ্ড 
হবে। 

প্রাতষ্ঠাতার আদর্শ আর তাঁর প্রবর্তিত রাঁতির অনুসরণ করলে 
1ব*বভারতর অগ্রগাত ব্যাহত হবে- এই ধারণার কারণ দেখ না। 
কাঁলকাতা প্রভৃতি আতকায় 'বিশ্বাবদ্যালয়ে যা শেখানো হয়, উচ্চ 
বজ্ঞানাদ শেখাবার যে রকম ব্যবস্থা আছে, বি্বভারতীতে ঠিক সে 
রকম না হলে ক্ষাতি কঃ কাঁবগরুূর জীবদ্দশায় শান্তীনকেতন 
বদ্যালয়ে আর বিশবভারতশতে যা শিক্ষণীয় ছিল তা প্রধানত 
সাহিত্যাদ বিদ্য-_হিউম্যানাটিজ ও আর্টস", প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সাঁহত্য সংস্কৃতি ইতিহাসাঁদ, তা ছাড়া চিত্র সংগীত ইত্যাদি 
চারুকলা আর কয়েকাট কারুকলা । শিক্ষার সেই বৈশিষ্ট্য আর 
পরিধি বজায় রেখেই বি*বভারতণীর অগ্রগতি ও বিবদ্ধি হতে পারে । 
পূর্বে যে সামান্য শিক্ষার কথা বলেছি (যা সকলের পক্ষেই 
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অপাঁরহার্ঘ) তারই অন্গ হিপাবে বিজ্ঞান শিক্ষার সীমা যাঁদ আই 
এস-স শ্রেণী পর্যন্তই রাখা হয় এবং বহুবিধ বিজ্ঞান চার 
আয়োজন যাঁদ নাও হয় তাতেই বা ক্ষাতকি? যেসব ছান্ন উচ্চতর 
বিজ্ঞান অথবা চিকিৎসা বাস্তাঁবিদ্য যন্রবিদ্যা প্রভৃতি প্রয়োগিক বা 
বৃত্িসুখী বিদ্যা শিখতে চায় তারা কলকাতায় বা অন্যনন শিক্ষালাভ 
করতে পারে । 1100181 9৫08601 বা উদার শিক্ষা বা 00119 
162111 বা ভব্য শিক্ষা বললে যা বোঝায় তাই বিশ্বভারতীর 
বৈশিষ্ট্য হতে পারে। কাবগ্‌রুর যা একান্ত কাম্য ছিল-_বাভন্ন 
দেশের মনীষীদের চিন্তার আদান-প্রদান, বন্বভারত যাঁদ সেই 
মিলনের ক্ষেত্র হয় তা হনেও তার প্রাতষ্ঠা সাক হবে । 

গাছতলায় বা ফাঁকা জায়গায় বিনা চেয়ার টোবলে পঠন-পাঠনের 
পদ্ধাত যথাসগ্ভব বজায় রাখলে বি*বভারতীয় মর্ধাদা ক্ষন হবে 
না। প্রাসাদের বদলে আটচালাতেও উচ্চ শিক্ষা চলতে পারে। 
বাহ্য আড়ম্বরের চাইতে বিদ্বান কুশলী ও সন্তুষ্ট অধ্যাপকবর্গের 
প্রয়োজন অনেক বেশী । পাঁণ্ডিত নেহের; সম্প্রীতএ সম্বন্ধে যা 
বলেছেন তা সকলা বদ্যাস্থান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । 


প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা 


বিনয় কুগার সরকার 





গ্রীক সমাজ এঁসয়া, ইউরোপ ও আ'ফ্রুকার সঙ্গঘভামিতে অবাস্থিত 
হইয়া যতাঁদন জীবিতভাবে বিস্ত।৩ ও 'বকাশ লাভ করিতোঁছিল 
ততাঁদন এক এক স্থানে এবং এক এক সময়ে এক এক সমস্যার 
মীমাংসা কাঁরয়াছিল। গ্রীসদেশের আদিমবাঁসগণের অথবা মিশর- 
বাঁসগণের এবং পারস্যের করদরাজ্য নমূহের সাহত সংখর্ণে এবং 
িজেদের মধ্যে পরস্পরের চিন্তা ও কম্মের আদান-প্রদানে গ্রসের 
দু ক্ষুদ্র নগর-রাজা সকল মানবের সঙ)তা-ভাণ্ডারে নিজ নিজ 
দাতব্য দান কাঁরয়াছে। এজন্য গ্রীকগণের সভ্যতা সময়ের অবস্থা ও 
পাঁরপাশ্বিক শাস্তপুঞ্জের গ্‌ণে রূপ পরিবর্তন করিয়াছে । এই 
পরিবর্তনের চিহ্ন তাহাদের 'শিক্ষাপদ্ধাততে লাক্ষত হয় । সমাজের 
কর্তব্য ও উদ্দেশ্যকেই অন:সরণ করিয়া কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সাধনো- 
পায় শিক্ষা পাঁরপালিত হইয়াছে । খম্টপূব্ব ষণ্ঠশতাব্দীর শেষ 
পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গ্রীস এবং চতুষ্পান্ববত্তী দ্বীপ সকল ইউরোপা- 
গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আর্ধগণের স্থায়ী আবাসভূমি হইয়াছে। 
নুতন স্থানে নূতন ধম্মণ নূতন সমাজ, এবং নূতন দেশ গাঠত 
হইয়াছে । ভূমধ্য সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত গ্রক বাণিজ্য 
বস্তৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিশেষ সভ্যতার গণ্ডা 
ব-দ্ধি পাইয়াছে। বাভন্ন জাতীয় “বব্বর" সমাজসমূহের আঘাত 
পাইয়া ইতস্ততঃ (বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সকল নিজেদের স্বাতল্য 
রক্ষা কারবার জন্য ভাবা, সাহত্য, উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় 
এক্য রক্ষা কাঁরয়া আসিয়াছে । নানা জাত এবং নানা দেশ দোখয়া 
তাহাদের চিন্তার প্রসার বদ্ধ পাইয়াছে। স্থানে স্থানে বিশ্বের 
নগ্‌় তত্তৰসম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা হইয়াছে । মিলেটাস, সামস, 
ইলিয়া প্রভীত স্থানে স:ভ্টি ও জীবন লইয়া দশ“নবাদ উদ্ভূত হইয়াছে 
বটে; কিন্তু এখনও তাহাদের সমাজে ধম্মে ও শাস্ে ভান্তর হাস 
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হয় নাই। হোমার ও হণীসিয়ডের কাব্য গ্রন্সমূহ এখনও ধম্ম- 
শাস্নরূপে বিবেচিত হইতেছে । ইতিমধ্যে গ্রীকভাষাভাষগণের 
মধ্যে (বাভন্ন প্রকারের সাহিত্য রচিত হইয়াছে । বীরকাহনী ও 
মহাকাব্য ব্যতীত সাধারণ কাব্য হদয়োচ্ছৰাস, শোকগীতি, সামাজিক, 
রাজনোতিক ও ধম্মীবষয়ক গান প্রভীতিতেও গ্রীক চিত্ত স্ফার্ত 
পাইয়াছে। লেখক বা গ্রায়কগ্ণ যে কোন দেশ বা উপাঁনবেশ বা 
দ্বীপবাননই হউন না কেন, সকলেই সমস্ত হেলেন জাঁতর আদরের 
ও সম্মানের পান্ন। আঁকিলোকাস, স্যাফো, মোলন, লিয়াগ্মস, 
সাইমনাহদস প্রভাতি কাঁবগণকে আলাম্পয়া, কোরিদ্হ, ডেনৃফি 
প্রভীতি স্থানের জাতয় উৎসব সকল গ্রীকজগধাবশ্রুুত করিয়াছে । 
ফিনিসগয়গণ ইহাঁদিগকে লাখিতে শিখাইয়াছে এবং পোত 'নম্মাণ 
কাঁরতে শিখাইয়াছে। মিসরীয়েরা অনেক ব্যবহারিক শিল্প 
শখাইয়াছে। ঘাঁদও এখন পযন্ত গ্রীক জাতির পরীক্ষা আরম্ভ হয় 
নাই বলা যাইতে পারে, পাঁথবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার 
দাবী করিবার আঁধকারণ ইহারা এখনও হয় নাই, তথাপি তাহাদের 
মধ্যে চিন্তার ও কম্মের যে আন্দোলন উপ্রাস্কিত হইয়াছে, তাহারা ষে 
শান্তর বশবত+" হইয়া কম্মক্ষেত্রে চালিত হইয়াছে তাহা এক বিশাল 
সভ্যতাত্্রষ্টাজাতির শৈশব্যবস্থার নিন্দনগয় পাঁরচায়ক নহে । 

এথেন্স এখনও তাহার নিজ পথে বেশগ দূর অগ্রলর হয় নাই। 
থীব-স: প্রভৃতি অন্যান্য সমাজ এখন আঁত সামান্য অবস্থায় 
রাঁহয়াছে। হেলেন জাতির মধ্যে যাঁহারা ভবিষ্যতে আদশে; 
রাষ্ট্রকাষে অথবা শিক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের এখনও 
কোন সাড়া পাওয়া যায় না। 'সাসালতে উপানবেশ স্থাপন এখনও 
সমাপ্ত হয় নাই । এই সময়ে স্পা্টার সমাজ ও রাম্ট্রীবশেষ উৎকর্ষ 
লাভ কাঁরয়াছে। স্পাটণ এখন কাব্য, সঙ্গীত ও সাহত্যের কেন্দ্রু। 
[বদেশ হইতে কাঁব ও গায়ক আসিয়া স্পা্টণয় বাস কাঁরতেছেন, 
এবং স্পার্টাবাসিগণ এখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবষ্যতে তাহার 
উন্নাত অথবা পাঁরবর্তন হয় নাই বাঁললেই চলে । সতরাং স্পার্ণর 
[শক্ষা প্রণালণ গ্রগকগণের প্রথম অবস্থার নিদর্শন । 

হেলট ও পশীরকাই প্রভাতি অসংখ্য দাসগণের মধ্যে অবাস্থৃত, 
হইয়া এবং চতুর্দিকে পব্বতাবৃত থাকিয়া স্পার্টার ক্ষুদ্র ডোরায় 
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সমাজকে স্বাতন্ন্য রক্ষা করিবার জন্য অনেক বাঁধাবাঁধির ভিতর 
থাকিতে হইত । সব্বদা বিদ্রোহদমন ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে 
হইত বাঁলয়া সংযম ও নিয়ম পালনই একমান্র ধম্ম' হইয়া পাঁড়য়া- 
ছিল। সতরাং প্রত্যেক স্বাধীন ব্যান্তকে সামরিক জীবন গঠন 
করতে হইত। কাহারই ব্যন্তগত বিকাশের সুবিধা বা আদেশ 
ছিল না। এই কারণে স্পার্টার রাষ্ট্রনশীতসংগ্থাপক লাইকার্থাস যে 
শাসনপ্রণালন প্রচলন কাঁরয়াছিলেন তাহাকে রাম্্রনোতিক আইনও 
বলা যায়, অথবা শিক্ষাসম্বন্ধনয় আইনও বলা যায়। রাম্টুই 
শিক্ষালয় ছিল এবং রাম্ট্রের উন্নাতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল । কাজে- 
কাজেই প্রজাশাসনপদ্ধাতি মানিতে যাইয়া সকলকেই শিক্ষার নিয়ম 
পালন করিতে হইত। চিরকালই সকলকে তত্বাবধায়কদের অধীনে 
ছান্ের মত ব্ন্মচর্যযাবস্থায় থাকিতে হইত । স্বাধশন ভাবে কার্য; 
করিবার অথবা প্রবৃত্তি চারতার্থ করিবার অথবা নিজ নিজ প্রকৃতির 
উপযোগণী কম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার বন্দোবস্ত ছিল না। এমন 
কি সামারক জীবনের অনুপয্যন্ত হইলে কাহারও বাঁচিবারই আঁধকার 
[ছল না। আঁতি শৈশব কাল হইতেই বালকবািকাগ্রণকে সাধারণ 
আয়তনে বাস কাঁরয়া রাজপুরুষগণের অধানে ব্যায়াম মল্যুদ্ধ 
প্রভৃতি শারণীরক উৎকর্ষ সাধনোপযোগাী শিক্ষা লাভ করিতে হইত। 
আয়তনে ভোজনের জন্য প্রত্যেক পারবারকে ঘথোচিত অন্ন অথবা 
অথ সাহায্য কারতে হইত । পাঁরবারের অথবা জনক জননীর 
সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবার আঁধকার 'ছিল 
না। প্রথম হইতেই যশ ও আত্মসম্মানের আকাওকা হৃদয়ে জাগ্গারত 
কারয়া দেওয়া হইত। সঙ্গে সঙ্গে সামারক সাহসোদ্দীপক ও 
চত্তোন্মাদক সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইত। 

সকলকে দলবদ্ধ হইয়া কোরাসে নতত্য গণতার্দ সম্পন্ন করিতে 
হইত । স্বাধশনভাবে অথবা ব্যান্তগতভাবে কেহই 'বিদ্যাচচ্চা করতে 
পাইত না । গ্রণসের সব্বত নূতন ছন্দ, নূতন বাদ্যঘল্ল, নূতন.সুর 
আবিচ্কত হইয়াছিল এবং একদেশ হইতে আর একদেশে প্রবার্তত 
হইত। 1কন্ত এখানে আতপরাকালে যে যল্ত, যে প্রথা, ও যে ছন্দ 
প্রবার্তত হইয়াছিল তাহার আর উন্লাত সাধিত হয় নাই । লাই- 
কার্ণাস হোমারের কাব্য সকল আনাইয়াছিলেন এবং অপে্দার 
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হোমারের কয়েক অংশ স্বীয় সঙ্গীত কাব্যের সাহত মিলাইয়া 
[দিয়াছিলেন। স্পা্ণার সঙ্গীত বিদ্যা চিরকাল এই অবস্থাতেই 
বর্তমান ছিল । এখানে নাট্য আদৌ প্রবেশ করে নাই । আল্‌কমান, 
'আলেটাস প্রভৃতি ব্যান্তগণের গণত, সুর, তাল ও যন্্র বাদ্যকারগণ 
বংশানুধমে বজায় রাখয়াছল। 

এর্‌প শিক্ষার সমস্ত খরচ রাজকোষ হইতে নিব্বণাহত হইত। 
আর বস্তুতঃ এই শিক্ষায় কোন ব্যয়ই হইত না। শিক্ষকগণ স্বয়ং 
সেনাবিভাগের কম্মচারশ- আইরেন নামে আভাহত । ছান্রাবাস 
প্রকাণ্ড সৈনিকাগার । বেশভূষা, আহার, শয়ন প্রভাতি সমস্ত বিষয়েই 
আইরেনগণ ছান্লগণের প্রীতি কঠোর আদেশ করিতেন। শিক্ষা 
সমাপ্তির পর ববাহ করিবার নিয়ম ছিল বটে; কিন্তু গৃহবাসের 
আঁধকার ছিল না। আবার ছান্রাবস্থার মত নাগরিক অবস্থায়ও 
সাধারণের সম্পাত্তর উপর নিভর কাঁরয়া দলবদ্ধ ভাবে বাস কাঁরতে 
হইত । 

এই সব্বব্যাপশ কঠোরতা, নিয়মপালনও শাসনাধীনতার মধ্যে 
হৃদয়ের কোমল ভাবের আইনতঃ কোন স্থান ছিল না। ছান্রাবাসে 
থাকতে থাকিতে আইরেনগণের সাঁহত ছান্রগণের বন্ধুত্বের সূত্রপাত 
হইত। এই সম্বন্ধই জীবনের মধ্যে একট্রু মধ্রতার রেখা পাত 
কারত। 

স্ুশিলোক সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল। তাহাদিগকে বলিত্ঠ ও 
সাহসী পূব্রগণের জননগ কারবার জন্য তাহাঁদগের প্রাত শারশীরক 
ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল। তাহাঁদগকে প্রকাশ্য ভাবে সব্বসাধারণের 
সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া কুস্তী করিতে হইত, দৌড়াদৌড়ি কাঁরতে হইত 
এবং নৃত্যগীত করিতে হইত। কিন্তু পুরুষের ন্যায় তাহারা 
সাধারণ আয়তনে ভোজন না কাঁরয়া নিজ গৃহেই ভোজন করিত । 

সব্বদা বিদ্রোহিগণের মধ্যে থাকিয়া এবং বিদেশীয় শুর 
আন্রমণ আশগকা কাঁরয়া স্বদেশ ও সমাজের রক্ষার জন্য বদ্ধপাঁরকর 
হইয়া দলে দলে ব্যান্তগত স্বাথ বিসঙ্জজন করিতে উপয্ন্ত হইবার 
জন্য এইর্‌প শিক্ষারই প্রয়োজন হইয়াছিল । 

ণকন্তু ইহাতে শারীরিক বলেরই উপাসনা করা হইয়াছে। 
'নপাটার্মসগণ ব্যণিজ্যক্ষে্রে রাজনোতিক চিন্তায়, সাহত্য এবং দর্শনে 
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কছুই প্রাতপান্ত লাভ করিতে পারে নাই । ব্যান্তগত ও পারিবারিক 
জীবনের আদৌ বিকাশ হয় নাই । নোতিক ও ধম্মজীবনে তাহারা 
নাবালক ছিল বাঁললেই চলে । এবং এমন কি বাল্যকাল হইতেই 
পরস্বহরণ কাঁরতে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত ছিল। 

তাহারা পারস্যসম্রাটের হৃদয়ে ভতি সণ্চার কাঁরতে পারিয়াছিল 
এবং থাম্মপপলির যুদ্ধে চিরস্মরণীয় রাহিয়াছে। মতত্যু নিশ্চিত 
বাঁঝয়াও লেগানদাস এবং তাঁহার তিন শত পদাতিক হপ্লাইট: 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবলীলাক্কমে জীবন দান করিতে যে সক্ষম হইয়াছিলেন 
তাহা তাঁহাদের আশৈশব জাগারিত কর্তব্যবোধের ফলে। স্পার্টার 
বরত্ব সমসাময়িক প্রবাদরূপে পাঁরণত হইয়াছিল । এমন কি থাাঁস- 
দাঁদস, প্লেটো, এাঁরষ্টটল, জেনোফন, প্রুটারক প্রভৃতি চিন্তাবশীরগণ 
তাঁহাদের শাসনপ্রণালস, সংযমাপ্রয়তা, নিয়মাধীনতা এবং সাধারণ 
স্বার্থের জন্য ব্যান্তগত স্বারথত্যাগ নশীতির প্রশংসা করিয়াছেন । 
কন্তু সাধারণতঃ তাহাদের শিক্ষানশীত কি ভাবে িবোঁচত হইত 
এবং তাহারা গ্রীক সমাজে দরুণ স্থান আধকার করিত, থু'সাদাদস 
তাহার এক বিবরণ দান করিয়াছেন । কোরিচ্হীয়গণ স্পার্টাবাসি- 
গণকে এথেন্সের বিরহদ্ধে উত্তোজত করিবার জন্য তাহাদের দোষ 
উল্লেখ করিয়া বাঁলয়াছিল--«তোমরা সব্বদাই একই পথে চলিয়া 
থাক। নিয়মান:সারে তোমরা পরিবর্তন করিতে পার না। তোমাদের 
যাহা কিছ; আছে তাহাই রক্ষা কারবার জন্য তোমরা ব্যস্ত । নূতন 
[কছ উদ্ভাবন কারবার তোমাদের প্রবৃত্তি হয় না, শান্তিও নাই। 
অবস্থা বুঁঝয়া তোমরা ব্যবস্থা করিতে পার না, যথাসময়ে তোমরা 
কার্য করিতে পার না। শেষ মুহত্র্তে কার্ধয আরম্ভ করিয়া থাক। 
এবং শীস্তমান হইয়াও দুব্বলের মত সন্দেহে কর। তোমরা 
আশান্বিত ও উৎসাহত হইয়া কার প্রবৃত্ত হইতে পার না । 
তোমরা অসাধারণ ধাশান্ত অথবা কম্মশান্তসম্পন্ন ব্যন্তিকে দেশের 
আঁনঘ্টকারক বিয়া মনে কর।* 

প্রজাতন্ত ও স্বরাজ স্থাপন, বাঁণজ্য বিস্তার, স্বদেশোদ্ার, স্বাধীন 
চিন্তার বিকাশ, শিল্প, সাহিত্য ও জড় বিজ্ঞানের পৃচ্টি সাধন, 
সাম্রাজ্য স্থাপন, গৃহবিবাদ, রাজনৈতিক শিক্ষা বিদ্যালয় হ্থাপন, 
দর্শন চচ্চা প্রভৃতি যাহা কিছ; গ্রীকগণের নিকট হইতে মনুষ্য 
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সমাজ লাভ করিয়াছে সমন্তই খষ্টপ্ব্্ব পণম শতাব্দণর প্রারম্ভ 
হইতে তৃতীয় শতাব্দণর প্রারম্ভ পর্য্যস্ত সময়ের মধ্যে ঘঁিয়াছে। 
এবং এই সমস্ত বিষয়ের এথেন্সের প্রাধান্য ছিল। 
এই সময়ের মধ্যে এথেন্সেই গ্রীসের অন্তরতম গ্রীস। সুতরাং 
এথেন্সের শিক্ষা প্রণালী গ্রকগণের উন্নত অবন্থার নিদর্শন । 
এথেন্সের রাষ্ট্রীয় ও বৈষাঁয়ক চরমোম্নাতির সময়ে যখন সমস্ত 
গ্রীক সমাজে গ-হাববাদানল গ্রজ্বলিত হইয়াছিল সেই সময়ে স্পার্টার 
সাহত প্রথম ঘুদ্ধে মৃত এথনণয় সৈন্যগণের সমাধি উপলক্ষে সকল 
নাগরিকগণকে লক্ষ্য করিয়া পোরক্লীস যে বস্তৃুতা করিয়াছলেন 
তাহার সারাংশ স্বরূপ থাঁসাদাদস 'লাখয়াছেন_-“আমাদের 
শরুপক্ষীয়গণ শৈশব হইতে কঠোর পরিশ্রম করে, এবং ইহাই 
তাহাদের একমান্র শিক্ষা । কিন্তু আমরা সখে স্বচ্ছন্দে থাঁক-_ 
কঠোরতার সহত জশবন যাপন কাঁর না । অথচ তাহাদের মত আমরা 
কম্টপাহফ;। * * * আমরা সৌন্দর্য্য ভাল বাস, অথচ আমাদের 
বাহহবলের এবং চাঁরপ্র শান্তর অবনতি হয় না। * * * আমরা 
রাষ্্রকম্মে উদাপশন ব্যান্তকে দোষী মনে করি না, তাহাদের জীবন 
নিষ্ফল ও নিরর্থক মনে কার। * * * এাঁথনীয়গণ আপনা- 
[দগ্রকে নানাবিধ 'বাঁচনতর কম্মের উপযোগী করিতে বিশেষ পারদশণ“। 
* * *  এথেল্স হেলারের শিক্ষালয় ও সভ্যতার কেন্দ্ু |”; 
বাশ্তাবক এথেন্সের শিক্ষা প্রণালী স্পাটার শিক্ষা প্রণালশ হইতে 
সব্বতোভাবেই উদার ও প্রশস্ত ছিল। এখানে সব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ 
সাধনের চেষ্টা হইয়াছল । পাঁরবারক জীবনের লোপ হয় নাই। 
প্রথম হইতেই এথননয়গণ পাঁথবশর সকল ভাব ও শান্তর দ্বারা চারন্র 
গঠনের বন্দোবস্ত করিয়াছিল! এজন্য সব্বদা পারবর্তন ও ক্ম- 
1বকাশের জন্য তাহারা প্রস্তুত থাঁকিত। এবং সকল বিষয় হইতেই 
শারশীরক, মানাসক ও নোৌতিক শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিত। 
এজন্য সাহত্য, ভাষা, ইতিহাস, সঙ্গীত, কাব্য, বিজ্ঞান অলঙ্কার 
প্রীতি সকল বিষয়েই এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত । স্পাটণর মত 
এথেন্সেও শারীরিক শিক্ষার প্রত বিশেষ মনোযোগ 'ছিল বটে কিন্তু 
ইহা একমাত্র শিক্ষা ছিল না । এখানেও সঙ্গত চচ্চার প্রাধান্য ছিল । 
এই শিক্ষা প্রণালশ সব্বদা এক অবস্থায় ছিল না। সময়ের 
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পরিবর্তনে, সমাজের সাধারণ সভ্যতার ক্রামক বিকাশ ও বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষালয় শিক্ষার বিষয়ের যথেষ্ট পাঁরবর্তন 
হইয়াছিল। পোঁরাক্িসের আদর্শ তাঁহার জর্দীবত কালে কেবল 
আকাঙ্ক্ষা বা আশামান্র রূপে ছিল-_কাষে পরিণত হয় নাই। 
রাজনোৌতিক অবনতির পর এথেন্স বাস্তাবকই সমগ্র গ্রীক জগতের 
বিদ্যালয় হইয়াছিল । 

ইহারা স্বভাবতঃই অনঃসন্ধিংস এবং কম্মতৎপর ছিল। 
স্পার্টায় যখন যোদ্ধা ও কুস্তগণর প্রস্তুত হইতোঁছিল, যখন স্পার্টা- 
নাগাঁরকগণ তাহাদের চিরন্তন সামারক প্রথা পালন কাঁরতে যাইয়া 
আছ্টে পৃচ্ঠে বদ্ধ হইয়া জগতের অভিনব [নিত্য নূতন সমস্যার প্রাত 
দছ্টি নিক্ষেপ কারতে অবসর পাইত না, সেই সময়ে তাহাদেরই 
স্বজাতীয় আইয়োনশয় শ্রেণী আকার সম[দ্রুকুলোপবন্তী চ্থানে 
ধশরে ধণরে চিন্তা ও কম্মের বিপ্লব কারবার সূচনা কারতেছিল। 
ব্যবসায় বাণিজ্যে লক্ষ্শলাভ হওয়ায় দেশের মধ্যে রাজনোতিক শান্তর 
নূতন সমাবেশ ও রাম্দ্রীয় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী বৃঝিয়া এথেন্সের 
নেতৃবর্গ শাসনকর্মমে সাধারণের আধকার প্রদানে অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছে । সোলন ও ক্লীন্হেনীস- এথেল্স নগরে প্রজাতন্ত্র শাসনের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

প্রথম হইতেই এথেনীয় সমাজে শিক্ষার অত্যন্ত আদর ছিল। 
সম্তানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে পিতা মাতা, ধান্রী, দাস, সকলেই উীদ্বগন 
থাঁকত। এবং সোলনের নিয়মানসারে 'িতা পনের শিক্ষা প্রদ্দান 
বিষয়ে উদাসীন থাকিলে বহ্ধ বয়সে প্ন্রের অঙ্জনে কোন দাবা 
কারতে পারিত না । শিক্ষক ও শিক্ষালয় গ্রীকসমাজে বিশেষ চ্ছান 
আধকার কারত। এ সম্বন্ধে গ্রকাদগের বিশেষ দম্টি ছিল বলিয়া 
এঁথনপয়েরা যখন জ্রার্সেসের হস্তে দেশ সমর্পণ করিয়া ট্রীঁজনে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সেই সময়ে ট্রণজনবাসীরা ব্যবচ্ছাপক সভায় 
চ্থির কাঁরয়া আঁতাঁথগণের অঙ্পবয়স্ক বালকাঁদগের শিক্ষকের বেতন 
দান করিয়াছিলেন । 

এথেল্সের কোন বিদ্যালয় রাজকোষ হইতে কোনরংপ সাহায্য 
পাইত না, অথবা শিক্ষার সহায়তা করিবার সরকার হইতে কোন 
খরচ হইত না। অথচ দরকার হইলেই প্রত্যেক ব্যান্তকেই বৃচ্ছে 
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যাইতে হইত। কাজে কাজেই প্রত্যেককে নিজ নিজ সুবিধান:সারে 
সাধ্যমত উপয্দ্ত 'শিক্ষালাভ কাঁরতে হইত। আঁভভাবকগণ শিক্ষার 
জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন, শিক্ষকেরা ছারদত্ত বেতনের উপর নিভ'র 
কাঁরতেন এবং নিজব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ, সাজসঙ্জা, বে, 
টুল, চেয়ার শিক্ষার উপকরণ প্রভৃতির সংস্থান কাঁরতেন। 

বদ্যালয়সমূহ সরকারের অধীনে ছিল না বটে, তাহাঁদগকে 
সরকারের নিয়মানুসারে শাসন পালন কাঁরতে হইত । সোলন 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে বিধি ব্যবস্থা কারয়াছিলেন তাহতে শিক্ষণীয় 
বিষয় অথবা শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কোন নিয়ম করেন নাই । তান 
বালক ও ছান্রদিগের নৈতিক চারিব্রের প্রতি মনোযোগণ হইয়া 
তাহাদের দৈনিক জীবন কখন কোথায় কিভাবে চালাইতে হইবে 
কেবল এই বিষয়েই অনুশাসন করিয়াছেন। অভিভাবকেরাও 
ছারাঁদগকে সংযম ও নিয়ম পালন শিক্ষা দিবার জন্য চোষ্টিত 
হইতেন। এইজন্য বিদ্যালয়ে ভার্ত কারবার সময় গুরূমহাশয়কে 
নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুরোধ কারতেন । কাজে 
কাজেই এই সকল বিদ্যালয়ে আত কঠোর নিয়ম পালিত হইত। 
পরবর্তী যৃগে যখন সোঁফিষ্টদের প্রভাবে সংযম পালন বিষয়ে ছান্র- 
[দগের শোঁথল্য জন্ময়াছিল তখন আিম্ট ফোনস ছানরদিগের 
অবনতি দেখিয়া এই সময়কার অবস্থা স্মরণ কাঁরয়াছিলেন-_“বালক- 
গণ তখন.নগ্ুমস্তক ও নগ্ুপদে বিদ্যালয়ে আমসিত। শঙ্খলার সাঁহত 
যাওয়া আসা কাঁরত। শিক্ষা সম্বন্ধে আনয়ম কারিলে আতশয় 
[নিপশীঁড়ত হইত ।+ 

বিদ্যালয় সমূহের মাসক বেতন আত অল্প ছিল বাঁলয়া 
ন্যনাধিক পাঁরমাণে সকলেরই শিক্ষালাভের সাবধা ছিল। কিন্তু 
বালিকাগণ স্পাটণয় যেরূপ বালক'দিগের সাহত একই শিক্ষা পাইত 
এখানে সেরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। এথেন্সে স্বীদগ্ের স্বাধীনতা 
ছল না। বালকারা লোকসমাগমে বাহর হইতে পাইত না। 

দাস এবং মজরেরা শিক্ষা হইতে বাত হইত । বজ্ধ দাসেরা 
বালকদিগকে বিদ্যালয়ে লইয়া যাইত এবং সকল বিষয়ে তাহাদের 
তত্ত্বাবধান কারত। কম্মঠ দাসগণ প্রভুদমাজের অভাব মোচন 
কারবার জন্য শারীরিক পাঁরশ্রম করত । 
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নাগাঁরকাঁদগের সন্তানেরা দিনের মধ্যে একবার ব্যায়াম বিদ্যা- 
লয়ের এবং একবার সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত । প্রত্যুষে উঠিয়া 
িঞ্িং ভোজনের পর পেডাগ্গ অর্থাৎ শিক্ষক শ্েট, পুস্তক এবং 
বশণা হস্তে কাঁরয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইত । দ্বিপ্রহর পর্য0ভ্ত মানাঁসক 
ও শারীরিক অনুশীলনের পর স্নানাহারের সময় ছিল। অপরাছে 
পুনরায় দাস সমভিব্যাহারে ছান্রেরা বিদ্যালয়ে যাইত । অনেক 
সময়ে ধনণব্যান্তর ছান্রেরা বিদ্যালয়ে না যাইয়া নিজগহহেই পেডাগগ 
দাসের কাছে লাখতে পড়তে এবং গণনা করিতে শাখিত। 

সকল গ্রীকেরা এবং এমন ফি আরিম্টটল প্লেটো সঙ্গত বিদ্যার 
এত আদর করিতেন যে ইহাকে নোতিক শিক্ষার অঙ্গ মনে করিতেন । 
শারশীরক ব্যায়াম যেমন বাহ্য অঙ্গের সৌসাদশ্য প্রদান করে সঙ্গীতও 
তেমাঁন অন্তরঙ্গের সৌম্ঠব প্রদান করে তাঁহাদের এরূপ ধারণা 'ছল। 
থেমিম্টক্রীস সঙ্গীতপারদশ+ ছিলেন না বাঁলয়া তাঁহার শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ ছিল মনে হইত । সমপাঠশরা পরে যখন ঠান্রা কারত 
তখন তিনি বাঁলতেন “আ'ম কখনও বাদ্য বাজাইতে শিখ নাই ঝটে 
[কন্তু সামান্য নগরশকে মহৎ করিবার শিক্ষা পাইয়াছি।” শিক্ষকেরা 
ছাণদগকে একে একে নিকটে আনিয়া বংশশ অথবা বীণা বাজাইতে 
শক্ষা দিতেন, এবং ছাব্রেরা যল্্সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা 
কারত । এইর্‌পে সঙ্গীতে পারদার্শতা জ্মিলেই বিখ্যাত গীতিকাব্য- 
লেখকাঁদগের রচনাসমূহ ছান্রাদকের পাঁরাঁচিত কাঁরয়া দেওয়া হইত। 
এবং সোলনের পদ্যাকারে রাঁচত অবস্থাও সঙ্গশতের ভিতর দয়া 
মূখস্থ করান হইত । 

সঙ্গীত 'বিদ্য বাঁললে গ্রণীসে কাব্যপাহিত্যও বুঝাইত এবং এথেন্স 
প্রথম হইতেই কাব্যসাহত্যের আদর ছিল। সোলনের নিয়মে 
উৎসবোপলক্ষে হোমারের কাব্য সকলগণত হইত । হোমার, হখীসয়দ, 
আ'ক'য়াস- প্রভৃতি কাঁবগণের কাব্যসমূহ 'পাসষ্ট্রেটাস অনেক পাঁণ্ডিত 
সমবেত কারয়া স্থায়ী প/স্তকরপে 'লাখয়া ছিলেন, এবং এই সমস্ত, 
পুস্তকগুি এক সব্বসাধারণীয় লাইব্রেরশ বা প.স্তাকাগারে সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । পেরিরাীস, ইডীরাপাঁদস প্রভৃতি ব্যান্তগণ যখন 
পঠচ্দশায় ছিলেন তখন লিখন পদ্ধাত আতমান্রায় প্রচলিত হয় নাই। 
স্‌তরাং কেবল উৎকৃষ্ট গ্রন্হই প্রকাশিত হইত। হোমারের মহাকাব্য- 
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সমূহ ও হশীসয়দের ধম্মপ্রন্হসমূহ হইতে ছান্রাদগকে 'লাখতে 
পাঁড়তে এবং আবত্ত করতে হইত । পারসশক যুদ্ধে মৃত বাীর- 
দিগের উদ্দেশ্য সাইমনাই'দিসের শোকোচ্ছাস সমূহ এবং 'পিন্দারের 
বীরগাথা সমূহ বাদ্যযন্ত্ের সহিত মিলাইয়া গান কাঁরতে হইত। 
এবং যখন ফ্রিনিকাস ও ইস্কীলাসের নাট্যসমৃহ প্রকাশিত হইয়াছিল 
তখন এই সমুদয়ও পাঠ্যের মধ্যে নিদ্ধারত হইয়াঁছল, এবং ছান্ন- 
দিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যে আঁভনয় কাঁরত হইত । 'লিখন, শ্রীতাঁল'পি, 
পাঠ, আবৃত্তি আভনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরল ব্যবহারিক গাঁণত শিক্ষা 
দেওয়া হইত। ওজন ও মাপ করিবার পদ্ধতি, তুলাদণ্ডের ব্যবহার, 
পাঁঞ্জকার দিনগণনা করা এবং ব্যবসায়ের উপযোগণ ০০০০ 
গণনা ও বাজার হিসাব এই শিক্ষার অঙ্গ ছিল। 

ব্যায়াম শিক্ষার জন্য ছাত্রাদগ্কে সাধারণ রা দির! ব্যায়াম 
ভূমিতে যাইতে হইত অথবা শিক্ষকদের নিজগহের প্যালিণ্ট্া প্রাঙ্গনে 
উপাঁস্থত হইতে হইত। উলঙ্গভাবে মত্ত উদ্যানে ব্যায়াম করা 
হইত । শিক্ষকেরা ছান্লীদগের শরীরের সাধারণ গঠন ও অসংম্পূর্ণতা 
প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানাবৎ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া এক এক 
জনকে এক এক রূপ ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন । প্রথম অবস্থায় সামান্য 
সামান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সণ্টালন শিক্ষা দেওয়া হইত। বয়োবংদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে কষ্টসাধ্য হ্লসড়ার আরম্ভ হইত । কুস্তী, হাতাহাতি, ঘঃসোঘঃস, 
দৌড়াদৌড়ি, উল্লম্ফন, বশণ বল্লম নিক্ষেপণ প্রভাতি পারশ্রমজনক 
ব্যায়াম অনুশশলন করা হইত। উৎসবাঁদর জন্য নৃত্য করিতে 
হইত এবং য:দ্ধকার্ষেযর জন্য অ*্বধাবন শিক্ষা কারিতে হইত। 
তদ্ধ্যতীত সম্ভরণ ও নৌচালন শারপারক শিক্ষার বিষয় ছিল। 

চতুর্দশ বৎসর বয়ংক্রম কাল পর্যস্ত এরূপ ভাবে প্যালিষ্ট্রাতে 
ব্যায়ামাশক্ষা এবং সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কাব্য ও সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া 
দাঁরদ্রের সন্তানেরা ব্যবসায় আরম্ভ করিত। এবং ধনী ছান্রগণ উচ্চ 
[শিক্ষা লাভ কাঁরতে চেষ্টিত হইত। কিন্তু এই যুগে উচ্চ শিক্ষার 
(বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কাজে কাজেই উচ্চশিক্ষাপ্রা্থী 
ছান্রেরা পুরাতন বিদ্যালয়েই আরও 'কিয়ং কাল কাটাইত অথবা 
গৃহে বসিয়া থাকত এবং শারণীরক অনুশশলন সমূহে যোগদান 
কারত। যখন সোঁফস্টা্দগের বিশেষ প্রাদুভাব হয় নাই তখন 
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নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই ধন" উন্নত ছান্াঁদগ্ের জন্য কয়েকটি 
শ্রেণীর পৃথক বন্দোবস্ত কাঁরয়া উচ্চ অঙ্গের ভাষা ও সঙ্গীত শিক্ষা 
দিতেন। 

অগ্টা্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই প্রত্যেককে সমর-বিদ্যালয়ে 
প্রীবষ্ট হইতে হইত। এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে সরকারের আয়ন্ত 
ছিল। এখানে নাগারক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে দৃই 
বংসর কাল প্রকৃত সামারক ?শক্ষা এবং আইন শিক্ষা কাঁরত হইত। 
এই অবস্থায় ছান্রদিগকে পেডাগণের অধীনে থাকিতে হইত না। 

মোটের উপর বচ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পঞ্চম শতাব্দীর 
প্রথমভাগে মিল্টিয়াদিস, আরঙ্টাইদিস-, থোমিনটক্লীস, পেরিক্রীস, 
ইস্কীলদ, ও ইউরাপাদস: প্রভৃতি কর্ম" ও চিন্তাবশরগণ।যের্প 
শক্ষাবেষ্টনীর মধ্যে বার্ধত হইয়াছিলেন তাহাতে শারপীরক 
অনুশীলন প্রধান অঙ্গ ছিল। সাহিত্য শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে 
মান্ত। বিদেশীয় ভাষা অথবা ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হইত না। 
উৎসব সমূহে যোগদান করিয়া, ধম্মকাব্য সমূহ পাঠ করিয়া এবং 
রঙ্গমণ্চের নাট্যাভনয় দেখিয়া যতদূর ধর্মণীশক্ষা হইত তাহার বেশী 
কিছ হইত না। ব্যায়াম শিক্ষাই করুক অথবা নঙ্গীত শিক্ষাই 
কর্‌ক, প্রত্যেককে সংযমী হইতে হইত। উচ্চ বিদ্যালয় 'ভিন্ন সকল 
বিদ্যালয়ই দ্বাধীন ছিল, কিন্তু অনেক বিষয়ে এরওপেগাসে অর্থাৎ 
ব্যবস্থাপক সভার নিয়ম পালন কারতে হইত। 
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কিছুকাল আগে বোম্বায়ে প্রদত্ত এক বন্তৃতায় শ্রীষযন্ত রাধাকৃষণণ 
বলেন এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামরজনসাধারণের ভিতর 
শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার-সমস্যার [নিরঙ্কুশ সমাধান 
করা। 

এ আত সত্য কথা -এমন ি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ-তত্তৰ 
মেনে নেবে । কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী 
প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে £-- 

যত টাকা জমাই'ছিলাম 
শহণটাক মাছ খাইয়া 

সকল টাকা লইয়া গেল 
গুলবদননীর মাইয়া ।' 

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য অন্যায্য ট্যাক্স 
হতে পারে সবই ত চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে 
সে-টাকা জমা হচ্ছে এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে এখাতে 
ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, 
শিক্ষাীবস্তারের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক 
অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না। 

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খাল কী করে, পুরনোগুলিই বা 
চাল? রাঁখ কোন কৌশলে ? 

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নূতন 
স্কুল খোলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়। 

আঁভন্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষ গ্রামে গত পণ্ঠাশ 
বৎসর ধরে একাঁট ভাল পাঠশালা উত্তমরূপে চাল? আছে, প্রাত বংসর 
দশ বারোট ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস করে বোঁরয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ 
বৃত্তও পাচ্ছে, িন্তু তবুও যে-কোনও সময় আপাঁন সে-গ্রামে গিয়ে 
যাঁদ 'হসেব নেন, কাঁট ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন 


শিক্ষা প্রসঙ্গ ৯১ 


দশ-বারোটর বেশী না; বাদবাকী আর সবই লেখাপড়া ভুলে 
'গিয়েছে এবং যে দশ-বারোট কে'দে-কাঁকয়ে পড়তে পারে তারাও 
শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আম এস্থলে সাধারণ 
চাষা-মজুরের কথাই ভাবাছি-_মধ্যাবত্ত কিংবা বিত্তশালী পাঁরবারের 
কথা উঠছে না। 

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন- আমরা চাষার 
ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া 1শাখয়ে দিয়ে ভাব আমাদের কর্তব্য শেষ 
হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-কথা ভাব নে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর 
পড়বে কী! তারা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায় তার একমান্র কারণ 
তাদের কাছে পড়বার মত কিছু থাকে না। 

ইয়োরোপের চাষা মজুর আমাদের মত গাঁরব নয়। তারা যে 
নিরক্ষর হয়ে যায় না, তার একমান্র কারণ তারা খবরের-কাগজ পড়ে 
এবং মেয়েরা ক্যাথীলক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্টাপ্ট হলে বাইবেল 
পড়ে। অবসর-সময়ে হয়ত একখানা নভেল 'ঁকংবা ভ্রমণ-কাঁহনন 
পড়ে, কাজ না থাকলে হয়ত তারা চিঠি-চাপাঁটও লেখে, কিন্তু এগুলো 
আসল কারণ নয়-_-আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং 
বাইবেল । 

স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের 
কাগজ নবার পয়সা পাবে কোথায় ? 

তাই দেখতে পাবেন, যে-চাা কোন গাঁতকে তার ছেলেকে 
পাঠশালা পাসের সময় একখানা রামায়ণ ?কংবা মহাভারত কিনে দিতে 
পেরোছিল তার বাড়তে তবু কিছ:টা সাক্ষরতা বে*চে থাকে । এই 
আধাঁশক বাঁচওটা কিন্তু প্রধানত বাংলা দেশে। হহিন্দীভাষীদের 
তুলসী রামায়ণ পড়ে সে-লাভ হয় না, কারণ তুলসীদাসের ভাষা আর 
আধুনিক 'হন্দীতে প্রচুর তফাত । তুলসাদাসের ভাষা 1দয়ে আজকের 
[দিনে চিঠি লেখা যায় না- কাশীরাম কিংবা কীত্তবাসের ভাষার সঙ্গে 
কন্তু আধ্ীনক বাংলার খুব বেশন পার্থক্য নেই। 

তাই দেখতে পাবেন মুসলমান চাষা পাঠশালা পাসের পর 
শিগাগরই নিরক্ষর হয়ে যায়, কারণ সে রামায়ণ মহাভারত পড়ে না 
এবং বাংলা ভাষায় এ-রকম ধরণের সহজ সরল মুসলমানী ধর্মপুস্তক 
নেই । ভারতবধষের ভিন্ব ভিন্ন প্রদেশে পারাস্থাতিটা কী রকম তার 
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খবর আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপহঙ্খ 
অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষাবস্তারের জন্য বিস্তর হাঁদস 
পাব। 

তা হলে ওষুধ কী 2 

যে-উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে 
লাইরোৌর বসানো । কিন্তু অত টাকা যোগাবে কোন: গৌরী সেন 2 
সরকার ত দেউলে। তাহলে? 

এইখানে এসে আঁমও আটকা পড়ে যাই । স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি 
নৃতন ইস্কুল খোলার চেয়েও বড় কাজ, পড়ার নিস সাক্ষর 
ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া -বাঁন পয়সায় কিংবা আত অন্প 
দামে। 

আমি বহু বৎসর ধরে এ-সমস্যা 'নয়ে মনে তোলপাড় করোছি, 
বহু গণনর সঙ্গে আলোচনা করোছ, দেশ-ীবদেশে উন্নত অন:ম্বত 
সমাজে অনুসন্ধান করোছি - তারা এ-সমস্যার সমাধান কণ প্রকারে 
করে, কিন্তু কোন ভাল ওষুধ এখনও খঃজে পাই 'নি। আমার 
পাঠকেরা যাঁদ এ-সম্পকে তাঁদের সুচিন্তিত আঁভমত আমাকে জানান, 
তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই । 

অন্য এক বন্তৃতায় শ্রীযুন্ত রাধাকৃষ্ণ বলেন, আমাদের 'বিশ্ব- 
'বিদ্যালয়সমূহের কর্তব্য ছান্রদের “স্পারুয়াল” ভিরেকশান 
দেওয়া। 

আমার মনে হয়, এইমান্র আমরা যে-সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়োছিলুম্ন 
সে সমস্যারই এ আরেকটা 'দিক। 

“স্পারচুয়াল” বলতে শ্্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয় “রালিজিয়ান' বলতে 
চান নি- তাহলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত-তাই মোটামুটি 
ধরা যেতে পারে, তিনি আমার প্রয়োজনের 'দিকটাতেই হীঙ্গত 
করেছেন। 

বিবাবিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছান্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের 
সঙ্গে সংয্ন্ত করা এবং এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় 
বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষামেবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের আঁধক সাস্বাদু 
আহার্য রয়েছে । কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, অধ্যাপকেরা 
বাঁদ ছান্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধের প্রাত অন্দসম্থিংসদ করতে পারেন, 
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সে-বৈদপ্ধ্ের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছান্র 
নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাঁত্মক ধন চিনে 'নতে পারবে । 
সকলেরই কাজে লাগবে এমন ম্যাম্টযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন 
ছাত্রদের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই-_যে যার বিশল্যকরণণ 
বেছে নেবে। 

কিন্তু সমস্যা তৎসত্তেবও গুরুতর । ছেলেদের পড়তে দেব কী ? 
ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পণচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পাঁলতে, তিন 
ভাগ ইংরেজীতে, আর মেরে কেটে দুভাগ বাংলায় । অথচ আজকের 
দনে সব ছেলেকে ত আর জোর করে ব. এ. অনার্স অবাঁধ সংস্কৃত 
পড়াতে পাঁর নে। এবং তাতেই বা কা লাভ? কজন সংস্কৃত 
অনার্স গ্রাজুয়েটকে অবসর সময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওজ্টাতে 
আপাঁন আম দেখোঁছ ?2 সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া ?শখতে হলে 
টোল ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্যচ্চঠ করতে হবে ! 

এবং সেখানেই "চাত্তর। আজ যাঁদ আপাঁন বেদ, উপানষদ, 
ষড়দর্শন, কাব্য, অলঙকার, ন-ত্যনাট্য-সঙ্গঈতশাস্ত বাংলা অনুবাদে 
পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের 
দোকানগুলোতে । যে-সব বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে 
সেগুলোই যোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে 
হতে হবে। 

আর কত শত সহম্্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছা হবে, 
অথচ অনুবাদ নেই তার 'হসেব করবে কে ? 

হন্দীওয়ালাদের ত আরও িবপদ । আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ 
-সাহত্য অনেক বেশ কম-জোর ; এই াজ্লর কনট সাকাসে 
আমি 'হন্দী বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতই চক্কর লাগাই-_ 
আজ পর্যন্ত কোন সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দী অনুবাদ চোখে 
পড়ল না, যোঁট বাঁড়তে এনে রাঁসয়ে রাঁসয়ে পাঁড়। 

মারাঠী ভাষায় তবু ফি আছে, গুজরাতীতে তারও কম। 
আসাম"তে প্রায় কিছুই নেই, ওাঁড়য়ার খবর জানি নে--তবে যেহেতু 
শাক্ষত আসাম এবং ডীঁড়ষ্যা-সম্তান মান্ুই বাংলা পড়তে পারেন তাই. 
তাঁদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না। 


৯৪ প্রসঙ্গ : শিক্ষা 


মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষণ ত দায় চাঁপয়েছেন কিব- 
বদ্যালয়ের উপর অর্থাং অধ্যাপকদের উপর। কিন্তু হায়, তাঁদের 
ত দরদ নেই এসব [জানসের গ্রাত। আর দ্বয়ং রাধাকৃষণের যাঁদ 
দরদ থাকত তবে তান ধিবাবদ্যালয় ছেড়ে উপরাষ্্পাত হতে 
গেলেন কেন? 


শিক্ষকের ছুদ্দশী 


সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


আমরা যতটুকু ?শক্ষালাভ কার, তাহার খানিকটা পাই পিতামাতা 
প্রভাত বাড়ীর লোকের নিকট, কতকটা পাই বিদ্যালয় হইতে আর 
কতকটা পাই বন্ধু প্রাতবাসী প্রভৃতির নিকট হইতে । বদ্যালয় 
হইতে যাঁদও আমরা প্রধানত; পুস্তকগত বিদ্যা আহরণ করিয়া থাঁক, 
তবুও সেটা খুব উচ্চ দরের জানিস নয়, এ কথাটা আমাদের মনে 
রাখতে হইবে । পুস্তকের অন্তর্গত কথাগ্দীল যেন প্রাণহবীন__ 
যতক্ষণ না সৃযোগ্য শিক্ষক স্বকীয় প্রাতভার সাহায্যে সেগ্ালিকে 
জীবন্ত কাঁরয়া ছান্রের সম্মুখে উপস্হাপিত করেন, ততক্ষণ তাহার 
বারা ছাত্রের বশেষ কোনও উপকার হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে, 
শবদ্যালয়-গত শিক্ষার মূল্য প্রধানতঃ শিক্ষকের যোগ্যতার উপর 
নিভ'র করিতেছে । 

দু একট দ্টান্ত দ্বারা কথাটা পাঁরস্ফুট কাঁরতেছি । আজকাল 
নম্ন বিদ্যালয় সমূহে বাংলা ভাষায় ডাদ্ভদ 'বিদ্যা, জীবাবিদ্যা প্রভ্‌ 
1শখাইবার ব্যবস্হা প্রচালত হইয়াছে, কিন্তু যে প্রণালীতে এই সকল 
বিজ্ঞান অধীত হওয়া আবশ্যক, তাহার কিছুই হইতেছে না--তাহার 
একমাত্র কারণ উপযয্ত শিক্ষকের অভাব । শক্ষক 'ানজে কখনও "বিজ্ঞান 
অধ্যয়ন করেন নাই--প্রকৃত শিক্ষা ীজানসটা কি, বর্তমান কালে 'শিক্ষা- 
জ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্হ প্রণীত হইয়াছে, তহাতে কি 
লেখে, এই সকল বিষয়ে তান প্রায়ই অজ্ঞ। এরূপ স্হলে 'তাঁন 
যে জ্ঞানের পুস্তকগ্ীল না বুঝাইয়া কেবলমান্র ছান্রগণের 
গলাধঃকরণ করাইয়া দিয়াই আপনার কর্তব্য সুসম্পন্ন 'বিবেচনা 
কাঁরবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে? 

িদ্যালয়ে ছাত্রগণের নৌতিক শিক্ষার আয়োজন করা উচিত-_এরূপ 
কথা বহুকাল হইতেই শুনা যাইতেছে । এই উদ্দেশ্যে প্রথমভাগ 
বর্ণপাঁরচয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক পযন্ত 
“গোপাল বড় সুবোধ, “সদা সত্য কাঁহবে" প্রভাত অমূলা নীতি 


৯৬ প্রসঙ্গ ২ শিক্ষা 


কথায় পরিপূর্ণ কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তহার ফলে মিথ্যা 
কথন প্রভাতি পাপ দেশ হইতে লোপ পাইবার কোনও লক্ষণ দৃষ্টি 
গোচর হইতেছে না। আসল কথা, বালক বই এর কথায় বড় একটা 
কান দেয় না-_তাহার ভয় ভান্ত ও ঈর্ধার পান্র (কোন ছেলে মান্টার 
মশায়ের শুভাদষ্টের ঈর্ধা না করে 2) শিক্ষক মহাশয় যেরূপ আচরণ 
করেন, সেও তাহার অনুকরণ কাঁরতে থাকে । যখন বালক দৌখতেছে, 
উপরওয়ালা কর্মচারীর ভয়ে শিক্ষক অবলীলাঙ্কমে 'মধ্যা কথা দ্বারা 
আপনাকে বাঁচাইতেছেন_যখন সে দেঁখতেছে, শিক্ষক 'বিপন্নের 
উদ্ধারের জন্য 'িছ;মান্ত্র সাহস ও বীর্য প্রদর্শন কারতেছেন না, যখন 
সে দেখিতেছে, ইতর লোকের ন্যায় মাঙ্টার মহাশয়ও অর্থের কাঙাল, 
তখন কেমন করিয়া সে সত্য কথন, সংসাহস এবং স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা 
কাঁরবে ? 

আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী কির্‌পে উন্নত ও সংস্কৃত করা 
যায়, তাঁদ্বষয়ে অনেকের ওৎসূক্য দেখা যাইতেছে । তাঁহাদের নিকট 
আমার সানবর্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা সব্বাগ্রে চেষ্টা করুন, যাহাতে 
বদ্যালয় সমূহে যোগ্য শিক্ষকের অসদ্ভাব না হয়। আজকাল ত 
দেখা যায়, বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকে প্রায়ই শিক্ষক বৃত্তি অবলম্বন 
কাঁরতে সম্মত হন না। অনেকে আইন পাঁড়বার সময় বা অন্য কোনও 
ব্যবসায়ের চেষ্টা করতে কাঁরতে 'কছহাদন মান্র শিক্ষকতা করেন। 
এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে । যত দিন পর্যন্ত না সেই কারণ- 
গল দরে হইতেছে, ততাঁদন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও আশা নাই। 
সংক্ষেপে কারণগীলর আলোচনা করিতোঁছ। 

লোকে যখন একটা বৃত্ত অবলম্বন কাঁরতে যায়, তখন মোটামট 
দুইটা 'জাঁনসের কথা সে ভাবে, প্রথম অথ দ্বিতীয় সম্মান। অর্থটা 
যে মানুষের কত 'প্রয়, তাহা 'লিখিয়া বুঝান যায় না, কাজেই আইন 
ব্যবসায়, ডান্তাঁর প্রভৃতি যে সকল বৃত্তিতে যথেষ্ট অর্থাঙ্জন হয়, 
উচ্চাকাঙ্ক্ষী ুবকগণ দলে দলে সেই সকল বৃত্ত অবলম্বন করে। 
তবে যাঁদ এমন কোনও বৃত্ত থাকে, যাহাতে বেশী টাকা রোজগার হয় 
না, কিন্তু যথেষ্ট সম্মান লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কতকগুলি 
ক্ষমতাবান যুবক সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। শিক্ষকের, 
বান এই শেষোস্ত ধরণের কিন্তু অতান্ত দুঃখের বিষয় কছ_কাল। 


শশক্ষকের দুদ্দশা ৯৭ 


হইতে শিক্ষক তাঁহার প্রাপ্য সম্মান হইতে বাঁণ্ঠিত হইয়াছেন । আজকাল 
অর্থশালী লোকই সমাজের বরেণ্য, দাঁরদ্র শিক্ষক অনাদূত ও ভগ্ন 
সদয় হইয়া এক পাশে সাঁরয়া থাকেন। এই সম্পর্কে একটা পুরাতন 
গল্প বালবার লোভ সম্বরণ করিতে পারলাম না। 

স্বগনয় মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন স্কুল ইনংস্পেক্টীর 
1ছলেন, তখন কার্য ব্যাপদেশে এক গ্রাম্য জাঁমদারের বাড়ী "গিয়া 
উপাস্হত হন। জামদারটি নামধামাঁদ জিজ্ঞাসার পর বাঁললেন, “কি 
কম্ম করা হয় 2” ভ্‌দেববাবৃ উত্তর গদলেন, “আম ?শক্ষা বিভাগে 
কম্ম' কাঁর।” তাহাতে একটু অবজ্কার সাঁহত জাঁমদার বাঁললেন, “ও», 
মান্টাঁর করা হয়!” তারপর প্রশ্ন হইল, “বেতন কত 2” ভুদেববাবু 
বাঁললেন, “দেড় হাজার টাকা ।” এই কথা শঁনবামান্র জমিদার 
পুঙ্গবের আচরণ একেবারে পাঁরবার্ততি হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ 
দণ্ডায়মান হইয়া “আরে, কে আছিস, শীঘ্র চৌক নিয়ে আয়, 
পা ধোবার জল নিয়ে আয়, হত্যাঁদ চঈৎকারে সোরগোল করিয়া 
উাসলেন। 

কন্তু ইংরাজী আমলের পূব্র্বে আমাদের দেশে এইরূপ বেতন 
অনংসারে সম্মান প্রদানের ব্যবস্হা ছিল না - তখন শিক্ষকের মধ্যাদা 
যথোঁচিতর্পে রাঁক্ষত হইত । ব্রান্মণই শিক্ষকের কার্য কারতেন-__ 
একাধারে শিক্ষক ও ধম্মযাজক হওয়ায় তাঁহার যথেষ্ট মানসম্দ্রম ছিল । 
এখনকার মত তখনকার অধ্যাপকেরও 'অদ্যভক্ষ্য* অবস্হা ছিল বটে, 
কিন্তু সমগ্র সমাজ তাঁহার উপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূব্বক তাঁহার দারদ্র্য 
জাঁনত রেশ ভুলাইয়া দত । 

কেবল আমাদের দেশে নহে, পাশ্চাত্য দেশসমূহেও শিক্ষকের সম্মান 
হাস পাইয়াছে। িকছুকাল পূর্রে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শিক্ষকের 
কার্য ধম্ম-যাজকগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল,_কাজেই এ কাধের 
বেশ সম্মান 'ছিল, কিন্তু বর্তমান কালে শিক্ষকতার সাঁহত যাজকতার 
সম্পর্ক প্রায় বিচিছন্ন হইয়া 'গিয়াছে-_কাজেই শিক্ষকের সম্মানও লোপ 
পাইয়াছে। এদেশের মত সেখানেও শিক্ষকের বেতন অল্প, কাজেই 
বুদ্ধিমান লোকে শিক্ষক বৃত্তি অবলম্বন কাঁরতে চাহে না! 
আমোরিকায় €আংশিকর্‌ূপে ইংলশ্ডেও ) এতদূর দাঁড়াইয়াছে যে, 
পুরুষ মানুষ আর স্কুলের গশক্ষকতা কাঁরতে চাহে না _ এটা ক্রমশঃ 

শক্ষা--৭ 
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স্ীলোকের বাঁত্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমোরকায় শক্ষকগণের 
মধ্যে শতকরা ৭৫ জন স্ত্্লোক। বালকগণের শিক্ষার ভার 
স্তবলোকের উপর দিলে যে সে কার্য সুচারুর্পে হইতে পারে না 
একথা সে দেশের অনেকেই বলিতেছেন । 

দেখা যাইতেছে যে ভাল শিক্ষক পাইতে হইলে সমাজে শিক্ষকের 
বাত্তর মর্ধযাদা স্হাপন করিতে হইবে । কিন্তু কেবল সম্মানে ত আর 
মানুষের সংসারযান্রা ঠানব্বাহ হয় না,_তাহার জন্য অর্থেরও একান্ত 
আবশ্যক । বেশী টাকা না হইলেও লোকের চলে, কিন্তু পাঁরবারের 
স্বাস্হ্য বজায় রাখয়া এবং সামাজকতা ও ভদ্রুতা রক্ষা কারয়া সংসার 
প্রাতপালন কাঁরতে যে পাঁরমাণ টাকা নাহলে নয়, তাহা শিক্ষকের 
বেতনর্পে 'িরাীপত হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে কিন্তু আঁধকাংশ 
ণশক্ষক সে পাঁরমাণে বেতন পান না--অনেকের বেতন একজন কুলির 
মাসক আয়ের সমান কাহারও কাহারও বা তদপেক্ষাও কম। 
তাহাতে একটা ফল এই হইয়াছে যে স্কুলের 'শিক্ষাকার্েয শিক্ষক 
সমস্ত শান্ত নিয়োগ কাঁরতে পারেন না-সকাল সন্ধ্যায় কয়েক? 
অবস্হাপন্ন ছান্রকে পড়াইয়া 'নজের আয় বাড়াইতে সচেম্ট থাকেন । 
ণশক্ষকগণের মধ্যে যাঁহারা বদ্বান-, তাঁহারা 'বদাচচ্চা ছাড়য়া দয়া 
টাকা রোজগারের জন্য পাঠ্য-পুস্তকের অর্থপুঙ্তক ও সখাক্ষগুসার 
প্রণয়নে জীবনপাত করেন । বিশ্বাবিদ্যালয়ের পরণীক্ষক নিযনুস্ত হইবার 
আশায় মাণ্টার মহাশয়ের হাঁটাহাঁটির কথাটা যখন ছেলে-মহলে রান্টু 
হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মান বাদ্ধি হয় না। 

1শক্ষকের কার্য্যের একটা মস্ত স্মাবধা, তিন অনেক ছাট পান । 
ণকন্তু ইচ্ছা কাঁরলে তান সেই ছহাটতে আপনার রুচি অনুসারে 
জ্ঞানচচ্চঠা কারতে পারেন এবং তাহার ফলস্বরূপ পুস্তক প্রণয়ন 
কাঁরয়৷ যশস্বী হইতে পারেন । কিন্তু কয়জন শিক্ষক তাহা কাঁরয়া 
থাকেন? ইহার কারণ পৃব্বেই বাঁলয়াছ, যে তাঁহার বেতন যথোচিত 
না হওয়ায় তান অবকাশগীল অর্থাঙ্জনের চেষ্টাতেই ব্যাঁয়ত করেন। 
অথচ ইহা সব্ববাদীসম্মত যে শিক্ষককে আজীবন ছান্রের ন্যায় নব নব 
তান আহরণ ও স্বকীয় চিন্তা বলে নৃতন সত্য আবিষ্কারের জন্য 
সচেষ্ট থাঁকতে হইবে। "যান অধ্যয়ন ত্যাগ কাঁয়য়াছেন, তান 
অধ্যাপনারও অনৃপধ্স্ত। আবার এইর্‌প জ্জনচচ্চা ও পূর্থ বয়স্ক 


শিক্ষকের দদ্দশা ৯৯ 
লোকের সভাসামাততে যোগদান শিক্ষকের নিজের বুদ্ধির উন্নতির 


জন্যও একান্ত আবশ্যক, কেননা, ক্রমাগত ছেলের সঙ্গে থাঁকয়া তাঁহার 
বদ্যাব্দ্ধি ছেলেদের সমান হইয়া যায়, একটা গলপ শুনিয়াছিলাম 
কোন দেশে নাক এই রকম নিয়ম আছে যে একব্যান্ত বহুকাল 
[শক্ষকত। কাঁরলে তাহাকে পালণমেন্টেপ্ সভ্য হইবার অযোগ্য 1ববেচনা 
করা হয়। গল্পটশ কেহ 'মথ্যা বাঁণয়া প্রাতিপল্ন করিয়া দিলেও আমার 
আক্ষেপের কোনও কারণ নাহ, কেন না গজ্পটীর মধ্যে শিক্ষকের বুদ্ধি 
সম্বন্ধে যে একটু শ্লেষ নাহিত সাছে, তাহার ঝাঁজট:কু তবুও রাঁহয়া 
যাইবে। 
আমি এ পধর্যন্ত শিক্ষকের জীবন কেবল কৃষ্ণবণেই িন্রত 
কঁরিলাম। কিন্তু তাঁহার জীবনে সুখও যথেন্ট আছে। প্রথমত; 
তাঁহাকে কেরাণণর মত সদা সব্বদা ওপর্ওয়ালার ভয়ে ব্রস্ত থাকিতে, 
ওপরওয়ালার মন যোগাইতে ব্যস্ত হইতে হয় না, একেবারে হয় না, 
বালতোছ না, তবে কেরাণীর তুলনায় হয় না বাঁললেই চলে ॥ "তানি 
ক্লাসে ছেলেদের প্রভুূভাবে অবস্হান করেন, ছেলেরা ভীন্ত না করিলেও 
যথেষ্ট ভয় যে করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । আর সমাজে যে শিক্ষকের 
সম্মান একেবারে লোপ পাইয়াছে, সে কথাটাও ঠিক নহে । 
দ্বিতীয়তঃ, ছেলেদের সঙ্গ বুদ্ধির উল্লাতির পক্ষে ভাল না হইলেও, 
চাঁরন্রের উন্লাতির সহায়ক । ছেলেদের মধ্যে উন্নত ভাব সকল যে রকম 
সহজেই বাঁদ্ধত হইতে দেখা যায়, অপাঁরাচত লোকের'উপকারার্থ বা 
দেশের 'হতের জন্য তাহারা যে রকম আত্মবাঁল 'দিতে পারে, বয়স্ক 
লোকের মধ্যে সে রকম অজ্পই দেখা যায়। সংসারের স্বার্থপরতা ও 
কপটতা এখনও তাহাদের হদয় শুগক কাঁরয়া দেয় নাই। তাহারা যেন 
অনাগ্রাত, সদ্য প্রস্ফাটত কুসুম, বয়স্ক লোক যেন শু্ক মরা 
ফুল। ৃ 
আবার শিক্ষক জানেন ছান্রগণ তাঁহার চারন্নের কঠোর সমালোচক- 
রূপে বর্তমান রাঁহয়াছে। তাহাদের ভয়ে শিগ্চককে বাধ্য হইয়া 
সত্যবাদী, জিতেন্দয় হইবার চেষ্টা কাঁরতে হয় । 
শিক্ষকের তৃতীয় ও প্রধান সখ এই যে তান ভাবিতে পারেন 
আমার কাজটা আঁত উচ্চ অঙ্গের, দেশের ভাঁবষ্যৎ আশার স্হল বালক 
«3 ফুবকগণের চিত্র গঠনের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে । নাই 
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বাহইল আমার টাকাকাঁড়, নাই বা সামান্য লোকে আমার জয়গান 
কাল, নাই বা আমার নাম খবরের কাগজে উঠল । আম যাঁদ একটা 
বালককেও প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিতে পাঁর, আমার জীবন সাথক! 
তপস্বাঁর ন্যায় নিষ্জটনে ও নীরবে সাধনা করিবার জন্যই আমার জীবন 
আমি তাহাতেই সুখী । বলা-বাহ্‌লা, প্রত্যেক ?শক্ষকের উাঁচত, 
এইরূপ ধারণা হৃদয়ে ব্ধমূল করা । 

আমার শেষ কথা এই যে, যাঁদ শিক্ষকের বেতন তাঁহার সাংসারক 
বয় সওকুলানের উপযোগী কাঁরয়া দেওয়া হয় এবং যাঁদ সমাজ 
' শিক্ষকের প্রাপ্য ময্যাদা প্রদান কাঁরতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে 
সুযোগ্য ব্যান্তগণ শিক্ষক বৃত্তি অবলম্বন কাঁরবেন এবং অনন্যমনা 
হইয়া শিক্ষা কার্ষেয আত্ম-নিয়োগ করিতে পাঁরবেন। তাহা হইলেই 
শক্ষার প্রকৃত উন্নাত সংসাধিত হইবে, নাহলে 'শক্ষা সংস্কার কেবল 
কথার কথা রাঁহয়া যাইবে । 


বিশ্ববি্ভালয়ের কথা 
স্থরেশচক্দ চক্রবতা 


আমাদের ৫) 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের দালানটায় বিশ্বটা এমাঁন করে হাত 
পা ছড়িয়ে সমস্ত জায়গা জুড়ে পড়ে আছে যে সেখানে 'বিদ্যা-বেচারী 
একটু দাঁড়াবারও স্হান পাচ্ছে না। তরুণমাত শিশুরা যখন এই 
বিশ্বাবদ্যালয়ের দেউীঁড়তে প্রবেশ করে তখন থেকে তাদের তরুণ 
মনের ওপরে বিশ্বের বোঝাটা এমনি করে? চেপে বসতে থাকে যে 
তাতে করে" তাদের কাঁচা মন ও দেহ হয় বে“ক্‌তে থাকে, নয় ইপ্চড়ে 
পাকতে থাকে । তাই যখন তারা সেখানে পনর ষোল বছর কাঁটয়ে 
একুশ বাইশ বছর বয়সে এসে রাজার পথে দাঁড়ায়, তখন আমরা বেশ 
দেখ তে পাই যে ডাগ্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন[ষ্যত্বটাও 'বাক্ 
হয়ে গিয়েছে । আর এইটে হচ্ছে 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 'বরুদ্ধে আমাদের 
প্রথম ও প্রধান আঁভযোগ। 

সবাই জানেন আমাদের 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ে পড়ান হয় অনেক বিষয়, 
কিন্তু আমরা 'শাঁখ মাত দুটো জিনিস। আমরা তন চারটে ভাষা, 
ইতিহাস ভূগোল সাহত্য গাঁণত, হরেক রকমের “198৮” 'ফাঁজক্স 
কেমিস্ট্রী ফিলজাঁফ ইত়াদ ইত্যাদি করে, অনেক বিষয় সেখানে 
অধ্যয়ন কার, কল্তু তাতে আমাদের মনের জোরও বাড়ে না. বুদ্ধির 
জোরও বাড়ে না -জোর বাড়ে আর দুটি 'জানসের দুখের বিষয় 
দুটোই 'নতান্তই দৌহক--একটি হচ্ছে আঙুলের, আর অপরাঁট 
হচ্ছে জহবার। অর্থাৎ আমরা কেউ হই িখনপট: আর কেউ হই 
কথনপটু। তাই আমরা যখন স্কুল কলেজ ছেড়ে বোরয়ে পাঁড়, 
তখন এই যে দুটি জিনিস আমরা শিখোছি তাঁর চচ্্চায় মন দি। 
তাই আমরা কেউ হই কেরানী আর কেউ হই উীকল ব্যাঁরম্টার। 
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য ডান্তার হন, কিন্তু সেটা আমাদের 
জাতীয় জীবনের একটা প্রীক্ষপ্ত অংশ বলেই ধরতে হবে; আর 
আমাদের মধ্যে যে কেউ কেউ ক্ৰচিৎ কদাচৎ ব্যবসা বাঁণজ্যে মন দেন 
সেটা একেবারেই নিপাতনে সিদ্ধ; আবার তার চাইতেও ক্বাঁচং 
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কদাচিৎ যে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সবহর্বান্ত হন না সেটা নিতান্তই 
“বাণিজ্যে বসতে লক্ষত্রী:” বলে-নইলে তার আর কোন কারণ নেই । 

অনেকে বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলবেন যে বিদ্যাঁশক্ষার কথায় 
ওকালাত ব্যারস্টাঁর বা ব্যবসা-বাঁণজ্যের কথা তুলি কেন১ চা 
[0110১ 5306 100৬৮159৩01 ৮106 912] ৮1705710056 
_এসব কথা শুনতে শুনতে ত এক-রকম শাস্ত্রবাক্যের মতোই 
দাঁড়য়ে গেছে, তবুও ্গনাঙ্জনের আলোচনায় অর্থ উপার্জনের 
 পন্থার কথা টেনে এনে দুঞ্জনতার পাঁরচয় দেই কেন ০ কিন্তু পাঠক, 
এর একটু মানে আছে । বলাছ শুনুন। 

পৃব্ব পুরুষের আমল থেকে আমাদের একটা অভ্যাস জন্মে গেছে 
__সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনযান্রা নব্বাহ করা অর্থাৎ আমরা 
সবাই বখচতে চাই, কেউই মরে" যেতে চাইনে। এই সনাতন 
ভারতবর্ষে অনেক অনেক আধ্যাত্রকের মতে এটা একটা নাকি মস্ত 
কু-অভ্যাস। কিন্তু এ অভ্যাসটা কু না সু সেটা আমরা এখানে বিচার 
করতে বসব না। আমরা শুধুই দেখতে পাচ্ছি যে এ অভ্যাসটা সত্য, 
খুবই পুরাতন, সুতরাং চাই কি সনাতন হবারও আটক নেই, 
মানুষের বাঁচাই দরকার প্রথমে, তারপর তার আর যা কিছ তার জ্ঞান 
বিজ্ঞান, ধন, এমবর মহত্তব গৌরব সব। সুতরাং এটা সবাই 
মানবেন যে আমাদের জীবনযাত্রা ানবণহ করাটাই আমাদের জাবনের 
প্রথম ও প্রধান কাজ, আর সেই জন্যে আমাদের বশ্বাবদ্যালয়- 
ফেতা যৃবকবৃন্দের সম্মুখে প্রথম যে কাজটা পড়ে সেটা হচ্ছে এই 
জীবনযাত্রা বীনক্্বাহ করা । আর তাঁরা এ কাজটা কে ?ক রকমে হাসল 
করেন তা দেখলেই তাঁরা 'িশ্বাবদ্যালয় থেকে ক হয়ে বোরয়েছেন 
তার একটা হিসেব বেশ পাওয়া যায়। 

এই লুষ আমাদের আঁধকাংশেরই কেরানীগীার ওকালাঁতি বা 
ব্যারষ্টারর দিকে ঝোঁক তার একটা 'গভতরের কারণ আছে । সেঢা 
হচ্ছে এই' বে এই দুটি ব্যবসায়ে আমাদের গকছহ গড়ে নিতে হয় না 

-ঁকহ7 তৈর। করে" তুলতে হয় না। এ দুটোর রাস্তাই একেবারে 

পাকা সড়ক আমাদের পিতাঁপতামহের আমলেও ছিল আবার 
আমাদের পৌর প্রপোরদের আমলেও থাকবে -এখনও যেমন তখনও 
তেমন- রামেরও আরামলভ্য শযামেরও অনায়াসসেব্য। শুধু কেবল 
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একবার -রাস্তা ধরতে পারলে হয়- তারপর এখানে নিজের 
বুদ্ধি-ববেচনার কোন দরকার নেই, গানজের মাথা খাটানোর কোন 
প্রয়োজন নেই, 1নজের 1710861৮০-এর কোনই তোয়াক্কা রাখতে হয় 
শা; - অথণৎ মানুষের যা থাকলে মনুষ্যত্ব তার কোনও দরকার নেই-- 
কেন বা তার জোগান দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব । কারণ 
পৃব্বেহি বলোছ যে 'ডাগ্রর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনষ্য্বও গবক্ি হয়ে 
যায়। তাই আমরা যখন “মান্টার অব আর্টস”-এর ডিঞ্লোমাথাঁনি 
বুক পকেটে ফেলে সেনেট-হল থেকে বোরয়ে এনে গোলাঁদাঘিতে 
একটু হাওয়া খেতে বাস, তখন অপর পারে পারে 'সাঁট কলেজের 
মাথার উপরে দু'একটি সদ্য-ফোটা সান্ধ্য তারার পানে চেয়ে চেয়ে 
আমাদের পারভ্কার মালুম হয়ে যায় যে “৫16 102 215 59]: একটা 
কত বড় সত্য কথা । 

সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান আঁভযোগ হচ্ছে যে আমাদের 
বিশ্বাবদ্যালয় মানুষকে মানুষ করে তুলতে পারে না। আর এই 
আঁভযোগটা প্রথমে দাঁখল করলে আর কোন অভিযোগ আনবার 
দরকারই হয় না। 

আমাদের বিশ্বাবদ্যালয়ে কোঠা বাড়ীর অন্ত নেই, বিদ্বান 
অধ্যাপকের সংখ্যা নেই, অধ্যয়ন অধ্যাপনার সীমা নেই, সাজ- 
সরঞ্জামের ইয়ন্তা নেই, 'িকন্তু আসল 'জাঁনস যেটা শুধু সেইটে হয়ে 
উঠছে না-- অর্থাৎ এখানে মানুষ মানুষ হয়ে উঠছে না। গল্প 
শুনেছি, সেকালের পাঠশালার গুর্‌ মহাশয়েরা এই বলে বড়াই 
করতেন যে তাঁরা কত গাধা 'পাঁটয়ে মানুষ করেছেন ; কিন্তু আমাদের 
বম্বাঁবদ্যালয়ে গাধা ত দূরের কথা,মানুষই মানদষ হয়ে বেরুচ্ছে না 
বেরুচ্ছে হয়ে আঁতমানুষ, নয় অমানুষ । সুতরাং এই বিশব- 
বিদ্যালয়ের একটা ভশষণ রকমের গলদ কোথায় আছে-_আর সেটা 
বাইরে নয়, এর ০6০1] এ নয়, এর উপকরণে আঁধকরণে নয় সেটা 
এর অত্যন্ত অন্তরে-নইলে বাইরের চুন-শুরাঁকর এতবড় ক্ষমতা নেই 
যে মানুষকে অমানুষ করে' তুলতে পারে _ বিশেষতঃ যখন আমরা 
জান যে “অচলায়তনে”ও পঞ্চকের জন্ম হয়। সুতরাং আমাদের 
এই 'বিশ্বাবদ্যালয়ের চ্‌ড়াঁট আকাশে ঠিক সোজা হয়ে উঠেছে কি না 
তা দেখবার আমাদের ততটা দরকার নেই- আমাদের দেখতে হবে 
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যে এর ভীত্তটা কোন্‌ সত্যের ওপর দাঁড়য়ে আছে । কারণ প্রতোক 
অনুষ্ঠানের একটা 'বাশিষ্ট ধর্্ম-__একটা 'বাঁশস্ট সত্য আছে । যাঁদ সেই 
অনুষ্ঠান তার "সই বাঁশষ্ট ধম্ম-_াবাঁশম্ট সত্যের ওপরে স্হাঁপিত 
না হয়, তবে তা কিছুতেই মানুষকে সফলতা দান করতে পারে 'না। 
কারণ সত্যেই সফলতা 'নাহত-অন্যত্র নয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের 
একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে যাঁদও সেটা আমরা অনেকেই মান না 
বাজান না। তাই আমরা কাব্য সমালোচনার কালে টিক দুলিয়ে 
(যোগশাস্তের সূত্র আওাই -আর সাহত্য বিচারের কালে-সাহতাকের 
রাজনোৌতিক মতামতের পাশ্ডর ব্যবস্হা কার। 


বিদ্যা দান করবার আঁধকার ও সামর্থ; আগে শুধু একজনের - 
যান ব্রাহ্মণ । কেউ যেন মনে না করেন যে আম দেউড়ীর দেবতা 
রঘুবীর তেওয়ারণ বা রন্ধনকম্মের খাঁষ চত্ধর মিশ্র প্রমুখ ব্রাহ্মণের 
কথা বলাছ। আম বলাছ 'তীঁন প্রকৃত ব্রাহ্মণ_াধাঁন ব্রাহ্মণ পৈতের 
জোরে নয়, প্রকীতির জোরে। কারণ দ্গানের চচর্চা জ্ঞানের 
আলোচনাতেই ব্রাহ্মণের আনন্দ । আর আনন্দের ভিতর 'দয়ে ঘা দত্ত 
হয় সেই দানই মঙ্গলময় সেইটে সবার চাইতে সোজা গ্রহশতার পক্ষে 
সত্য করে পাওয়া ৷ ছাব্রের দক থেকে ত কিছু শেখা অনেক সময়ই 
কম্টকর--তারপর শিক্ষকের দিক থেকেও যাঁদ সে-শক্ষাটা ?নরানন্দের 
[ভিতর দিয়েই ছাত্রের কাছে এসে পোঁছে -তবে শিক্ষক ও ছান্র 
দু'জনে সারাজীবন খালি। অকৃতার্থতার ভিতর "দরেই কাটিয়ে 
পরস্পর পরস্পরকে শুধু ঘৃণা করতেই শিখবে তাতে শিক্ষক ও 
ছাত্র উভয়েরই ক্ষতি ৷ 

সুতরাং যে বিদ্যার মান্দর এই ব্রাহ্মণ্যধম্ের ওপর দরীড়য়ে না 
আছে সে মন্দিরে জ্ঞানের নত্যাবগ্রহ আপনাকে প্রাতিজ্ঞা করতে 
পারবে না। আর যেখানে সত্য-দেবতা আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে না 
পেরেছে সেখান থেকে মঙ্গলের আশা করা চিরকাল ব্যর্থই হবে। 
কেননা সত্য ছাড়া মঙ্গল নেই। আর আমাদের 'বিশ্বাবদ্যালয়ে 
সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাগুলো খাটে। কারণ আমাদের, যে বিশ্ব- 
বদ্যালয় তা ব্রাহ্মণ্যধমের ওপরে দাঁড়য়ে নেই-_তার 'ভীত্ত হচ্ছে 


নবম্বাঁবদ্যালয়ের কথা ১০৫ 
বৈশ্যবাদ্ধর ওপরে । আর এইটেই হচ্ছে আমাদের বশ্বারদ্যালয়ের 


আসল গলদ। এইটে আগে দূর না হলে, আর কিহু পাঁরবর্তন 
হোক না কেন, তাতে একই ফল ফলবে, না হয় একট? ডীনিশ 
আর বিশ। 

বৈশ্োের ধর্ম নয় কোন কিছু নিঃশেষ করে' দান করা । তবে 
প্রত্যেক দানের পিছনে পিছনে তার ব্যান্তগত লাভ ক্ষতির একটা 
1হসেব থাক বেই থাকবে--তা সে কথায় যতই উদার হোক না কেন। 
আমাদের বিশ্বাবদ্যালয়টী যে বৈশ্যব্াদ্ধর ওপরে দাঁড়য়ে আছে সেটা 
আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণপ্রাতিষ্ঠা হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন 
সপম্টভাবে ধরা পড়েছে যে সেটা প্রমাণ করতে আর বেশ বিচারতকের 
আবশ্যক করে না। এখন যতাঁদন এই বৈশ্যবাদ্ধ 'বিশববিদ্যালয়ের 
ভীত্ত থেকে না খসবে ততাঁদন তার দেয়ালে যতই চুনকাম 
করা হোক না কেন তাতে হান্রজীবন একটুও উম্জল হয়ে 
উঠবে না। 

পরাধীন জাতির দুঃখের অন্ত নেই। তার মধ্যে সবার চাইতে 
বড় দুঃখ হচ্ছে এই যে পে কারও কাছেই সম্মানের দাবী করতে 
পারে "ণ। সে যখন অপরের কাছ থেকে কিছ পায় সেটাকে সে শ্রদ্ধার 
1ভতর 1দয়ে, ভালবাসার ভিতর 'দয়ে পায় না; সেটাকে সে পায় 
অবজ্ঞার ভিতর 'দয়ে-_বড় জোর কৃপার ভিতর দিয়ে । আর যে-দান 
অবজ্ঞার দান সে দান, অমৃত নয়- সে-দান ববষ। তাই আমাদের 
শীবম্বাঁবদ্যালয়ের দত্ত জ্ঞান মন্হন করে' অমৃত উঠ ছে না-উঠ্‌ছো বষ। 
এই 'িবষে আমাদের ছাব্রমপ্ডলীর দেহ জজ্জশারত ! তাই যৌবনের 
প্রারম্ভে খন তারা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে বোরয়ে আসে তখন তাদের 
মধ্যে শতকরা 'নরানব্বই জনের চোখে মুখে আমরা দেখতে পাই 
মত্যুর নিরানন্দময় ছায়া, আর বাঁক একজন বোরয়ে আসে নীলকণ্ঠ 
হয়ে রুদ্রমূর্ত নিয়ে। সৃতরাং আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আমরা ক 1শাঁখ ও কতখাঁন 'শাখ সেটা ততবড় কথা নয় ঘতবড় 
কথা হচ্ছে কার কাছে শাঁখ ও কেমন করে শাখ। 

এই ডেমোফ্োসর যুগে কোন ছুই কোন একজন ব্যান্তুর দ্বারা 
সম্পাদত হয়ে উঠছে না। যে-কোন অনূঙ্ঠানের িছনেই তাই 
আজকাল কোন একটা বোর্ড বা কাউন্সিল বা কাঁমাঁট কর্মকর্তা হয়ে 
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রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা আত্মা আছে, তেমাঁন এই 
যে বোর্ড কাউন্সিল বা কাঁমাট অথণৎ মান ষর সমাম্টগত 
অবস্থা তারও তেমনি একটা আত্মা আছে। গ্যাংলো-হীণ্ডয়ানরা 
যখন ভারতবর্ষের বগ্মান শাসন-যন্নের [30013 01 2800৩ 
উল্লেখ করে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে এ শাসনযন্দ্রের পিছনে যে একটা 
সমন্টিগত মানুষের সন্তা আছে তারই কথা বলে। এটাকেই আম 
বলাছ সমাম্টর আত্মা। এই 'হসেবে যেমন আমাদের গভর্ণমেণ্টের 
একটা আত্মা আছে তেমান আমাদের 'িশবাবদ্যালয়েরও একটা 
আত্মা আছে। এখন এই যে বিশ্বাবদ্যালয়ের আত্মা এই আত্মার 
মধ্যে সেই 'জিনিসাটি একেবারেই নেই । ষোঁজানসাঁট মানুষকে 
মানুষ করে তুলবার আসল মন্ন -সেঁটি হচ্ছে ছান্রমণ্ডলশর জন্য 
কাণ্ৎ পাঁরমাণে সহানুভাীত ও প্রচুর পাঁরমাণে ভালবাসা । এহ 
ভালবাসার অভাব যতাঁদন থাকবে ততাঁদন এই 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের 
ছাত্রমণ্ডল+ মানুষ হয়ে উঠতে কছ?তেই পারবে না। কারণ স্নেহ 
ভালবাসা [শশুর পক্ষে যেমন দরকার- বালক 'ীকশোর যুবক 
সবার পক্ষেই তেমাঁন প্রয়োজনীয়। একমান্র ভালবাসার বাতাসেই 
মানুষ শতদলাঁট পাঁরপূর্ণ রূপে, পরিপূর্ণ গুণে ফুটে উঠতে 
পারে। 

সুতরাং যত উদ্দু করেই হোম্টেল গড়া হোক না কেন, বত নস্চু 
হয়েই তার ছাদে ছাদে ইলেকা্রক ফ্যান ঝুলুক না কেন, পাঠ্য 
পুস্তকের সংখ্যা যত বাড়িয়ে দেওয়া বা কাময়ে দেওয়াই হোক: না 
কেন, যত ইংরেজী জানা সংস্কৃত পাণ্ডত বা সংস্কৃত-জানা ইংরেজী 
মাষ্টার নযুন্ত করা যাক- না বেন, যতাঁদন গোড়ায় এ মন্ত্রাটির অভাব 
থাকবে, ততাঁদন আমাদের পাঠ্যাবস্হা কোন দিন সজীব হয়ে উঠে 
আমাদের জীবন দান করতে পারবে না' আর এ মন্মাটর 'চিরাঁদনই 
অভাব থাকবে যতাঁদন না 'বিশ্বাবদ্যালয়ের গোঁড়ার বৈশ্য আত্মা 
নবজন্ম লাভ করে' ব্রাহ্মণের আত্মায় পাঁরবার্ভত হয় ?কল্তু যেহেতু 
এ জগতে ঘরের খেয়ে বনের মোষতাড়ান সাধারণ নিয়ম নয় এবং 
আমাদের 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের 'পছনে বসে যাঁরা সুতো টানছেন তাঁরাও 
অসাধারণ নন, সুতরা এই, বৈশ্য-আত্মার ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা আত 
সুদূর পরাহত। সুতরাং বাকি রইল শুধু এক পন্হা-সেটা হচ্ছে 


[বম্বাবদ্যালয়ের কথা ১০৭ 


আমাদের শিক্ষার তার 'বলকুল নেওয়া আমাদের নিজের হাতে । 
আমাদের শিক্ষার ব্যবস্হা আমাদের 'িজের হাতে 'নয়ে আমরা যে 
ভুলত্রান্দিই করি না কেন তার পিছনে এমন একটা 'জাঁনস থাকবে বে 
তা সমস্ত ভুলঘ্রান্তর ক্ষাতপুরণ করেও অনেক খানি উদ্বৃত্ত থেকে 
যাবে। সে জীনসটা হচ্ছে-আমাদের আপনার জনের জন্যে 
দরদ. আমাদের উত্তরবংশীয়দের জন্যে প্রচুর পাঁরমাণে স্নেহ ও 
ভালবাসা । 


(৩) 


বছর বারো আগে এই বাংলাদেশে আমরা একবার আমাদের 
শিক্ষার ভার বাস্তাঁবকই আমাদের নিজের হাতে 1নয়ৌছলেম। কিন্তু 
তা সত্য হয়ে উঠ” না হয়ে উঠবার কথাও নয়। কারণ আমরা 
সোঁদন যে 'বদ্যার মান্দর খাণা করে ঙলোছলাম তার আবাহন 
বীণাপাণির বীণার তানে হয় নি তার উদেবাধন হয়োছল রুদের 
ডমরদর ডাম ডিমি নাদে। আর রূুদ্রদেব যাই হন,--এটা আমরা 
সবাই জান যে তান জ্ঞানের দেবতা নন। 

উত্তেজনা আর উৎসাহ যে এক বস্তু নয় এা মানবার মতো মন 
আর বুঝবার মতো বুদ্ধি আমাদের অনেকেরই নেই। কিন্তু তাই 
বলে” উৎসাহ আর উত্তেজনা এক হয়ে যায় না। এর প্রভেদ যাতা 
থেকেই যায় আর এর ফল যা তা পেয়েই থাকে। 

উত্তেজনাটা সামায়ক কোন দুন্ডসাধ্য বা কম্টসাধ্য কাজ করবার 
পক্ষে যতই কার্যকরী হোক না 'কেন, কোন কিছু স্হায়ী গড়বার পক্ষে 
এর মতো বাধা আর কিছ? নেই। যে 'জানসটা এক দিনের নয়, 
দুর্শদনের নয় কিন্তু চিরাদনের করে রাখতে চাই, সেটা চিরাদনের 
হয়ে থাকতে পারে শুধু তখনই যখন আমার অন্তর-দেবতার একটা 
সত্যের ভতরে তার জন্ম হয়। মানুষের অন্তর-দেবতার সে সতা, 
সেই সত্যই স্হিতধী -শরীস্তমান সং। মানুষের উত্তেজ" হচ্ছে 
তার স্নায়াবক একটা ওলোট পালোট। এই ওলোট পালোটের মধ্যে 
মানুষ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কে তার অন্তরের সত্যের সাক্ষাৎ লাভ 
করতে পারে না। সুতরাং তখন তার পদে পদে সম্ভাবনা সব 
জানিসকে একটা বিরাট মিথ্যার ওপরে গড়ে তোলা । আর মিথ্যার 
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ওপরে যা গড়া তার ধ্বজা যত উপ্ডু করেই খাড়া করা যাক না কেন 
সে ধজা একাঁদন-না একাঁদন ধূলোতে লঃউবেই 

আমরা যে জাতী য়-শিক্ষাপারিষৎ গড়ে তুলোছিলেম সেটা উত্তেজনার 
[ভিতর 'দয়ে । উত্তেজনার দাপটে ভিতরের সত্যটা আমাদের চোখেই 
পড়েনি জাতীয় *ক্ষাকে মামরা সৌঁদন শিক্ষার দিকে থেকে 
মোটই দোঁখাঁন_দেখোঁছলেম সেটাকে পাঁলাঁটক্সের দিক থেকে । 
গভণ মেন্টের স্কুল কলেজ থেকে যে আমরা মানুষ হয়ে বের্‌চিহ না 
সে অভাবটা আমরা সোঁদন মোটেও প্রাণ দিয়ে অনুভব কারান ; 
সেখান থেকে সে পালটিক্স করা চলবে না - 'ইটে ছিল আমাদের 
জাতীয়-শক্ষাপারিষদের সত্যময় ভিত্তিটা। রেষারোষ করে আমরা 
সোঁদন যেটা গড়ে' তুললেম সেটা অবশেষে হাসাহাঁসতেই শেষ হয়ে 
গেল। দ্বেষের ওপরে 'ভীত্ত করে আমরা যেটা খাড়া করোছলেম 
সেটা স্হায়ী হয়ে আমাদের সফলতা দান করতে পারল না। কৃতকার্য 
হবার যে রাস্তা সেটা আছে পরের ওপরে 'বদ্বেষের ভিএর 'দয়ে 
নেই, সেটা আছে আপনজনের প্রাত ভালবাসার ভিতর 'দিয়ে। পরের 
উপরে দ্বেষে ওয় মানুষের শান্তর বাজে খরচ; এক ভালবাসা: 
মানুষকে সক্ষম করে গুরুভার বহন করতে । 

শক্ষা-ব্যাপারের [ভিতরের আসল সত্যটা আমাদের অন্তরে 
সোঁদিন সত্য হয়ে ওঠেনি বলে” আমরা যে গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ 
থেকে প্রকৃত মানুষ হয়ে বেরুচ্ছি না এই অভাবটা দুঃখের সঙ্গে 
বেদনার সঙ্গে আপনার অন্তরে অন্তরে গভীর করে' অনুভব করতে 
পাঁরাঁন বলে” সোঁদন আমাদের মনের সামনে সামান্য সামান্য সমস্যা 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাধার মার্ত ধরে' হিম্াদ্ুর মতো দাঁড়িয়ে গেল। 
প্রন উঠল -আমাদের গড়া স্কুল-কলেজে যাঁদ ছেলে পাঠাই তবে ত 
তাদের মধ্যে হাজার-করা দশজনের যে গভর্ণমেন্টের দণ্তরখানায় 
কুঁড়ি 'ন্রশ টাকা মাইনের চাকরী পাবার আশা আছে তা নম্ট হয়ে 
যায়। আমাদের উত্তেজনা কমার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের বাধাটা 
এত বাঁদ্ধতায়তন হয়ে উঠল যে তার পাশে আমাদের জাতীয়-শিক্ষা- 
পারষদটা একেবারে ছোট হয়ে গেল। কিন্ত সেদিন যাঁদ আমাদের 
অন্তরে নিশ্চিত মনুষ্যত্ব হারাণোর দুঃখ আঁনশ্চিত কুঁড় টাকা 
হারানোর দ£ঃথের চাইতে বেশনী সত্য হয়ে উঠত, তবে আমরা সহজেই 


বিশ্বাবদ্যালয়ের কথা ১০৯ 


এ কথাটা মনে করতে পার তেম যে মানুষ যাঁদ প্রকৃত মানুষই হয়ে 
ওঠে তবে মাঁসক কুঁড় টাকা উপার্জন ত আঁত তুচ্ছ কথা, তার চাইতে 
অনেক বড় জীনস সে উপাঞ্জন করতে পারবে -নিজের জন্যে বা 
পরের জন্যে । কারণ মানুষের মনে য্যান্তুতর্ক তার অন্তরের যে সতা 
সেই সত্যেরই পিছনে পিছনে চলে সেই সত্যেরই মনরাখা ও 
মানরাখা কথা কয়ে কয়ে । আর এইটে ছল মূল কারণ যে জন্যে 
আমরা জাতী য়-শক্ষা-পাঁরষৎ সোঁদিন খাড়া করে তুলে তা দাঁড় করিয়ে 
রাখতে পারলেম না। 

বারো বছর আগে আমরা বাংলদেশে যেটা গডতে গিয়ে ফেল হয়ে 
গেলেম, আজ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর আয়োজন চলছে । এই 
আয়োজনের সম্বন্ধে সবার চাইতে একটা আরামের কথা এইযে এর 
পিছনে ুকান উত্তেজনা কম্মের দেবতা হয়ে বসে নেই । সুতরাং এই 
অনুষ্ঠানের সফলতার আশা আজ আমরা অনেক বে শী করে করুতে 
পাঁর। কন্তু তবুও আজকার 'বদ্যামান্দিরও যাঁদ দেশবাপার' হদয়ের 
ওপরে, তার অন্তর-দেবতার দু খের ওপরে, বেদনার ওপরে গড়ে না ওঠে 
তবে পরিণামে এও একটা হাস্যজনক ব্যাপারেই পরিণতি লাভ করবে । 

মানুষ বাস্তবিক যা পায় তার চাইতে তার পাবার আশার বন্ধন 
অনেক বেশী । সুতরাং আজ যাঁদ আমরা দেশবাসীকে অন্ক কসে 
একথা বুঝিয়েও দি যে তাদের ছেলেদের মধ্যে শতকরা একজনও 
গভণ“মেণ্টের দপ্তরখানায় প্রবেশ করতে পারে না, তবে ততে যে বড় 
বিশেষ ফল হবে তা বোধ হয় না; যতাঁদন না তাদেব মধ্যে এ বিশ 
রশ টাকার লোভের চাইতে মনুষত্বের লোভ প্রবল হয়ে ওঠে। 
যতাঁদন ণা তাদের অন্তরে মন্যষ্যত্বের মূল্য গভর্ণমেন্টের ত্রিশ 
টাকার চাইতে বেশ হয়ে উঠবে -যতাঁদন না তারা বুঝতে শিখবে 
ষে মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য দেশকালের অতীত. কিন্তু জায়গা- 
বিশেষের ভ্রিশ টাকার মূল্য দেশকান ও অবস্হার অধাঁন - যতদিন 
না তারা উপলব্ধি করে যে মানুষ মনষ্যত্ব অঞ্জন করলে তার কোন 
দনই সংসারে ফাঁক পড়বার আশঙ্কা নেই_ততাঁদন জাতীয় শিক্ষার 
অনুষ্ঠানকে কছুদতেই তারা বিশ্বাসের চোখে স্নেহের চোখে দেখতে 
পারবে না-ফলে জাতীয়-শিক্ষা যজ্ঞের হোমানল নিভে বাবার প্রচুর 
সম্ভাবনা সব্বদাই বর্তমান হয়ে থাকবে । 


১১০ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


সৃতরাং বাহিরের আয়োজনকেই পরম বলে" মনে না করে ভিতরের 
আয়োজনের প্রয়োজনীয়তাও আমাদের গ্রাণে প্রাণে অনুভব করতে 
হবে। আমাদের দেশবাসীর এমন একটা মন গড়ে তুলতে হবে যে- 
মনে মন্ষ্যত্বের প্রতি একটা দ্বার লোভ জন্মে যায়। আর এ- 
কাজের ভার হচ্ছে সাহিত্যের। কারণ সাহিত্য হচ্ছে একাধারেই 
যন্ন ওমন্। এই যন্দের সাহায্যে একটা জাতি আপনাকে ব্য্ত 
করে-আর এই মলোর সাহায্যে একটা জাতি আপনাকে গড়ে' 
তোলে। 


শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী 


(সর ররর পারার পট ০৭ তলা সস 


অন্নদাশঙ্কব রায় 


আমরা যখন জন্ম নই তখন বিধাতা পুরুষ আমাদের ললাটে 
যে কথাঁট লিখে দেন সে কথাঁট এই যে, “এখন থেকে এই 
1ব*বসংসারের ভার এদোর উপরে ।” আমাদের আগে থেকে যাঁরা 
সংসার-ক্ষেত্রে আছেন তাঁদের কাছে থেকে আমাদের সংসার আমরা 
বুঝে নই, সেই বোঝাপড়ার নাম শিক্ষা । 

শক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের বিষয় আশয়ের সঙ্গে আমাদের 
পারচয় ঘটানো । অথচ বিষয় আমাদের এত বিপুল যে নিখিল 
শবন্বের সঙ্গে সমার্থক । সেইজন্যে এমন স্হানে বসে বোঝাপড়া 
করতে হবে যেখান থেকে সমস্ত জাঁমদারীএাকে দেখা যায় । 

ভারতবর্ষের মতে এমন স্খান হচ্ছে -অরণ্য। অরণ্যে থেকে 
অনায়াসে উপলাব্ধ কার, এতখাঁনি আকাশ আর এত কোট জ্যোতিত্ক 
আমাদের, এত উতব্বরা পাঁথবণ আর এত বাঁ, প্রাণ আমাদের, 
নগরে আকাশ নেই, বাতাস বন্দী, পাখাঁরা খাঁচয় ও পশুরা 
চাঁড়য়াখানায় ; নগর হ'চ্ছে প্রকীতর বিকৃতি । ভারতবর্ষ নগরকে 
[শক্ষাপীঠ করতে দ্বিধা বোধ করছেন । 

যে সংসারের দায়িত্ব আমাদের উপরে সে তো কোনো মানুষেরই 
সংসার নয়। সূর্য্য নক্ষত্র ওষাঁধ বনস্পাতি পশুপক্ষণ কট পতঙ্গ 
সকলের ভার 'নতে হ'লে সকলের সঙ্গ নিতে হয়। সেইজন্যে বিশ্ব- 
সংসারের বথার্থ িশব-বিদ্যালয় হচ্ছে সেইখানে, যেখানে দিকে দিকে 
প্রাণ অগকারত পঞ্লবিত প্রস্ফুটিত ফলাবনামত হচ্ছে, বিকর্থীরত 
প্রবাঁহত ধ্বানত নিস্পান্দত হচ্ছে, ক্রমান্ময়ে মত ও সঙ্ঞীবিত জীর্ণ 
ও যৌবনান্বিত লবপ্ত ও আঁবর্ভূত হচ্ছে। নগর হয়তো মান:ষের 
রাজধানী, কিন্তু মানুষকে জাড়য়ে ষে বিশ্বপ্রকৃতি তার রাজধানণ 
অরণ্য । 

অরণ্য তো অনেক আছে,_ শহধু অরণ্য হ'লেই শিক্ষাপাঠ হয় 
না। তারসঙ্গে কোনো মহাপুরুষের বহ7কালগত স্মৃতি সংযনন্ত 


১১২ প্রসঙ্গ ; শিক্ষা 


থাকা চাই, কোনো মহা তপস্বীর সাধনার ইতিহাস। স্হানমাহাত্ময 
ফরমাস 'দলে পাওয়া যায় না, বহুভাগ্যে ঘটে । 


২ 

শান্তানকেতন তার স্হানমাহাজআ্্য পেয়েছে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথর 
থেকে। মহর্ধির পৃণ্যপ্মাতি শান্তাঁনাকতনের মধ্যে উহ্য রমেছে ; 
প্রত্যেকের সাধনার তলে তলে মহার্ধর সাধনা অন্তঃসাঁললা ফল্গুর 
মতো প্রবহমান । মহার্যর আদর্শ প্রত্যেকের মনের আছাল থেকে 
মনকে নিয়ান্মত করে। চোখের সামনে মহর্ষির প্রাতকাতি রাখবার 
দরকার হয় না। 

আমাদের দেশের শ্রেন্ত আদর্শ যে রন্দানিষ্ঠ গৃহস্হের আদর্শ সেই 
আদর্শ বহন শতাব্দীর পরে আমরা মহর্ষির মধ্যে পূনরাবিত্কার 
করলুম। সন্ন্যাসের বিকৃত আদর্শ বহু শতাব্দীকাল ভারতবর্ষের মন 
কেড়োছিল, ভারতবষের প্রকৃত আদর্শ কোথায় চাপা প'ড়ে িয়োছল। 
মহার্যতে আমরা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরাধিকারীকে প্রত্যক্ষ 
করলূম। 

শান্তানকেতন ঠিক্‌ অরণ্য নয়; কিন্তু তার অবাঁরত আকাশ 
ও বহুবিস্তীর্ণ মাঠ অরণ্যের প্রতীক্ষা করছিল; মহর্ষি অরণ্যের 
প্রতিষ্ঠা করলেন উদ্ভিদকে ও মানুষকে আমন্ত্রণ ক'রে । 

মহ্র্ষকে বাদ 'দয়ে শান্তিনকেতনের কথা ভাবা যায় না। 
শান্তানকেতনের তান কেবলমান্র প্রাতত্ঠাতা নন, আঁধষ্ঠাতা । 
শান্তিানকেতনের সঙ্গে তিনিও বাড়তে থাকবেন । তাঁর জণবনের 
গভীর শান্তি, প্রবল বিশ্বাস, উদার প্রেম প্রাত জীবনে সংক্কামিত 
হ'তে থাকবে। 

মহর্ষধির মহত্তৰই শান্তিনকেতনের মূলধন, শান্তিনিকেতনের 
স্হান মাহাত্ম্য । এমন সৌভাগ্য অজ্প শিক্ষায়তনেরই হয়। বর্তমান 
ভারতে অন্য কোনো শিক্ষায়তনের তো নেই। 

৩ 

বদ্যা শেখানো শান্তানকেতনের মুখ্য কাজ নয়-_শান্তানকেতন 
তো বিদ্যালয় নয়, ব্রন্মচর্যায্রম ব্রন্মচর্যেটঃর একটা লৌকিক অথণ্দাঁড়যে 
গেছে, কৌমাধ্য । আসলে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্হের জীবন-যান্রাটাই হচ্ছে 
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বরহ্মচ্যযা। ব্রহ্মচার্যযার জন্য শান্তিনিকেতন । শান্তনিকেতনের 
মুখ্য কাজ এমন একাট পাঁরমণ্ডল জোগানো যার মাঝখানে বাস করা 
আমাদের পরম শিক্ষার পক্ষে পরম আবশ্যক । 

এমাঁন একাঁট পাঁরমণ্ডল রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে রাঁচত হ'য়ে 
উঠেছে। 

রবীন্দ্রনাথ শান্তানকেতনের কী 2 গুরুদেব। 

সত্যকে আমাদের চাঁরাঁদকে ছড়ানো পাচ্ছি; কিন্তু তেমন ক'রে 
পেয়ে আমাদের সুখ নেই, আমরা পেতে চাই কোনো একজন মানুষের 
সৃপাঁরণত ব্যান্তিত্বের মধ্যে সংহত রূপে, রঙ্‌কে যেমন রামধনুর 
1ভতরে পাই তেমাঁন। অত্যন্ত সহজ সত্যকেও আমরা গুরুর মুখ 
থেকে পেতে ভালোবাস এইজন্যে যে, গুরুর ব্যান্তত্ব তাতে একটি 
[বিশেষ রস সঞ্চার করে। 

আঁম সেই গুরুবাদের সমর্থন করাঁছ নে যাতে গুরু অন্রান্ত 
দেবতা ও শষ্য আত্মসম্মানহশীন িজত্বহীন অমানুষ । কিন্তু 
প্রাচীনকালে আমাদের দেখে সেই ষে প্রথা ছিল, গুরুর কাছে কেবল 
একি 'বশেষ 'বদ্যা নয় গুরুর অখণ্ড ব্যান্তত্বকে আয়ন্ত করতে হবে, 
তার ফলে গুরু শিষ্যের লম্বন্ধ ছিল 1প্তয়জনের সঙ্গে "প্রিয়জনের 
সম্বন্ধে মতো । আর পাঠ্যপুস্তক ছিল জীবন্ত মানুষ । এখন 
আমরা একজনের কাছে যাই গাঁণত শেখবার জন্যে, একঘণ্টা পরে 
আরেকজনের কাছে যাই ইাঁতহাস শেখ্বার জন্যে। এতে আমরা 
মানুষের চেয়ে মানুষের পাঁণ্ডত্যকে দাম মনে কার এবং মানুষকে 
গাঁণতজ্ঞ বা ইতিহাসজ্ঞ ইত্যাঁদ হিসাবে খণ্ডভাবে চিনি 

রবীন্দ্নাথ অধ্যাপক নন, গুরু ।গপতা যে রকম গুরু সেইরকম । 
1তনি আত্মীয় ও অগ্রণী । তিনি সকল কাজে ও খেলায় পূজায় ও 
পাব্বণে সকলের সঙ্গে ও সামনে আছেন । তিনি অপরিসাঁম পাঁরশ্রম 
করেন, তাঁর ব্ীর্ত তাঁর 'নকটস্হ সকলের সম্মুখেই সংম্ট হ'য়ে 
উঠে। আশ্রমের কাব তানি, নাট্যকার তিনি, নটগুরুও 'তাঁন। 
আচার্য তান, মন্ত্রী তান, অর্থসংগ্রাহকও তিনি । সে কালের ভাষায় 
তাঁকে কুলপাঁত বল.তে পারা যায়। 

অথচ রবীন্দ্রনাথ সব্রে+সর্র্বাবা ডস্টেটর নন: । যে আসন তিনি 
পেয়েছেন সে আসন সবাই ভালোবেসে ও যোগ্য মনে ক'রে তাঁকে 
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দয়েছে। এতে কারো আসন নণচু হয় নি, কারো মাথা নত হয় নি। 

রবীন্দ্রনাথকে সাহত্যসম্রট বললে যেমন কোনো সাহাত্যিকের 

আত্মকন্ত্ত্বে বা আত্মসম্মানে বাধা পড়ে না, এও তেমাঁন। রবীন্দ্রনাথ 

প্রত্যেক সাহ'ত্যিকের চেয়ে এখনো প্রীতাঁদন বেশী লেখেন ভালো 

লেখেন ও বেশী রকম লেখেন। শান্তানকেতনের কম্মণরা তাঁকে 

কম্ম'শ্রেন্ঠরূপে পেয়েছেন ব'লেই তাঁকে পঃরোভাগে স্হান দিয়েছেন । 
৪ 


সাধারণত ইস্কুল স্হাপন করতে হ'লে আমরা 'কছ? টাকা তুলি, 
তাই 'দিয়ে বাড়ী তুল ও মাম্টার মজুত কাঁর। অনেকে আবার 
শুধু বাড়ীটার ব:হত্তেবের উপরেই বিশ্বাসা। 

কিন্তু শান্তিনিকেতনের বাড়ীঘর যেমন তুচ্ছ, 'বিশেষত্দেরও 
তেমাঁন অকুলান। আদতে ছিলেন রবসন্দ্রনাথ নিজে ও তাঁর বাসগৃহ | 
সেকালে যেমন গুরূগৃহে শিষ্যকে সন্তানের মতো করে নেওয়া হতো 
তেমান করেই রল্ষচধ্যশ্রমের আরম্ভ হলো। তার আগে থেকে 
গছল মহার্ধর পণ্যস্মীত, তাঁর সঙ্গে যুস্ত হলো রবীন্দ্রনাথের 
ব্য্তত্ব। এই দুই আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে না পেরে ক্রমে 
ক্রমে অনেক আদর্শবাদীই সম্মিলিত হলেন। এদের জন্যে 
শান্তিনকেতনের দেবার মতো ধনসম্পদ িছু ছিল না, কেবল ছল 
অবাঁরত আকাশ ও ধূধূ করা মাঠ । সেখানে মানুষের আত্মা যে 
সহজ ম্ণান্তাট পায় তা শহরে পায় না । অনবরত বৃহৎ বিশ্বের তলে ও 
উপরে এবং বৃহৎ মানবের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য সব্বন্র হয় না। 

সতশচন্দু রায়, আঁজতকুমার চক্কবতাঁ” উইলিয়াম পিয়ার্সন, 
ন-এফ. এঞ্ড্রুজ-, বিধুশেখর শাস্ত্র, নন্দলাল বসু এরা প্রাতভাশালী 
ব্যান্ত। এদের প্রাতভাকে মূল্য দিয়ে কেনা যায় না, বেতন দিয়ে 
[নিয়োগ করা যায় না। রবান্দ্রনাথের প্রাতিভা এদের প্রতিভাকে 
টেনেছে। এদেরকে সবাই জানেন বলেই কেবল মাত্র এদের নাম 
করংলম, নতুবা কেবলমান্র এরাই যে শান্তাঁনকেতনের ত্যাগী কম্মা 
এমন নয় । শাঁনতাঁনকেতনের আদর্শ ও রবান্দ্রনাথের ব্যান্তত্ব এতাঁদনে 
সমস্ত পৃথিবীর হয়েছে, তাই পৃথিবীর নানা দেশ থেকে 
শান্তিনিকেতনে কম্মর্ঁ ও বন্ধু পাচ্ছে। 

সেকালের নালন্দা ইত্যাদ বিশ্ববিদ্যালয় শুধ পুরুষদের ছিল, 
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তাই ভারতবর্ষের চিত্তকে তারা তেমন অধিকার করতে পারোন 
যেমন পেরোছল বোদক ও পৌরাণক যুগের তপোবনগুলি। 
শান্তানকেতনের গ্ুরুপত্রষ ও গুঞ্কন্যাদেরকে প্রথম থেকেই বক্ষ 
চর্য্যাশ্রমের অঙ জ্ঞান করা হয়েছে । ক্লমশ; তাঁদের নিয়ে গঃরহপজ্লী 
গড়ে ওঠে । আরপরে শষ্যানশদেরকে দ্বার খুলে দেওয়া হয়। স্বরী- 
শান্তর আনুক্ল্য না পেলে কোনো বড় জাঁনষ বাড়তে পারে না। 
স্ত্রীরা কিছু না করুন, কেবলমান্ত্র নেপথ্যে উপাঁস্থত থাক লেও পুরুষ 
কাজ করবার দম: পায়। স্ত্রীপ্রুষের মিলিত কী হ'য়ে 
শান্তানকেতন সরস হয়েছে। শান্তানকেতনে অত্যন্ত অঙ্গ 
বয়স্ক বালক নেবার নিয়ম আছে । নারী না থাকলে সে বেচারাদের 
ক? দশা হতো তার নমুনা যে কোনো বোঁডং দেখলে হদয়ঙ্গম হয় । 


৫ 
ভারতবর্ষের ঘা নিজস্ব ও শ্রেষ্ঠ তাকে 'ীবশ্বের হাতে দেবার 
সময় এলো । 'বম্বভারতী নামের প্রচ্ছন্ন অঞ্চ বোধ কার এই যে. 
এখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষ অর্্ধনারী*বর হয়েছে; ভারতবর্ষের 
প্রবাহ বি*ব-সাগর সঙ্গমে উপনীত হয়েছে । 'ি*বভারতশর মন্ত্র, “যন 
[বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম. ॥” ভারতবর্ষের মাঁট, বিশ্বের আকাশ ; 
ভারতবর্ষের নীড়, বিশ্বের পাখা । 
গত মহাবদ্ধের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে মানুষের সঙ্গে 
মানুষের মিলন কত জরীর। দুব্বার মিলন-প্রেরণা সব মানুষের 
ভিতরে আছেই, মিলন যাঁদ ব্যাহত হয় তবে গবরোধ ঘটে। 
বরোধ তো আর কিছ নয়, বিকৃত মিলন । প্রেমের ব্যাথঘাতে যেমন 
ব্যাভচার, 'মলনের ব্যাঘাতে তেমান বিরোধ । মানুষের ইতিহাস 
ক্রমশঃ মহা মিলনের দিকে আসূছে। তারই জন্যে রেল ঘ্টশমার 
এরোদ্লেন, তারই জন্যে লীগ্‌ অব. নেশন,স.। এত রকম যন্ত্র হলো, 
অভাব রইলো কেবল একা নীড়ের। এমন একাটি পারমণ্ডলের 
প্রয়োজন যেখানে সব দেশের মানুষ আত্মীয়তার সুযোগ পাবে, নানা 
সম্বন্ধে জড়াবে। পরস্পরের প্রাত মমতার থেকে আসবে পরস্পরের 
সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে মানবহতকর কম্ম। 
ব*বভারতার একটি ব্যান্তগত দিকও আছে। নোবেল পুরস্কার 


১১৬ প্রসঙ্গ : শিক্ষা 


থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথকে বি*ব যে অকৃপণ আঁতথ্য 1দয়ে 
এসেছে সে আতিথ্যের পাঁরশোধ তান কর্তব্য মনে করেন। 
ভারতবষে'র শিক্ষা ও সভ্যতার মৃখ্য প্রাতীনাধর সম্মান ভারতবর্ষের 
শক্ষা ও সভ্যতারই সম্মান। ভদ্রতার খাঁতরে বিশ্বকে আমন্ত্রণ 
ভারতবর্ষের হয়ে রবীন্দ্রনাথকে করতে হয় । 1ব*বভারত৭ প্রাতিষ্ঠার 
পশ্চাতে ভদ্রতার এই হী্গতাঁট সকলের চোখে পড়ে না। আমরা কি 
কেবল নতেই থাকবো, কিছু দেবো না? হাজার গরীব হলেও কি 
আমাদের আত্মসম্মান থাকতে মানা 2 

বিশবভারতশ ঠিক. ?বশ্বাঁবদ্যালয় নয়, সব রকম বিদ্যা শেখানো 
তার উদ্দেশ্য নয়। 'বিশ্বভারতশ আমাদের ঘরের সেই অংশাঁটি যেখানে 
আমরা আঁতাঁথর সঙ্গে মালত হই- আমাদের ঘরের শ্রেম্ঠ অশাঁট। 
সেখানে বিদ্যালোচনা হয়, এই তার চরম পাঁরচয় নয়। সেখানে 
আলাপ অন্তরঙ্গতা হয়, সেখানে রঙের ও ভাষার 'ভন্বতা এবং ধম্মের 
[বিভেদ হদয়কে পথ ছেড়ে দেয়। 

শিব*্বভারতন ভারতবর্ষের মহৎ অন্তঃকরণের উদ্যত দাঁক্ষণ্য। 
ব*বভারতগ মানব-?মলন-যজ্ঞে ভারতবর্ষের নৈবেদ্য। 


৬ 


আগাছা আমরা তাকেই বাল প্রাতিবেশনর প্রাতি যার মমতা নেই. 
কৌতূহল নেই, নাড়ীর টান নেই । আমাদের শহরে 'বিশবাবদ্যালয়- 
গুলি পরগাছা না হোক আগাছা । পাড়াপড়শীর সঙ্গে অদের 
অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই । 

শান্তীনকেতন পদ্মপন্রে বাঁর বিন্দুর মতো খনালণ্ত নয় 
চাঁরাঁদকের গ্রামগুলির সঙ্গে গোড়া থেকেই তার মৈত্রী আছে। ৭ই 
পৌষের মেলাতে প্রতিবেশী গ্রামের লোক শান্তিনিকেতনে মিলিত 
হয়ে আসছে; অণ্ন্যংপাত প্রভাতে শান্তানকেতনের ছেলেরা 
ধনকটস্থ গ্রামের লোকের ভরসা । সাঁওতালদের জন্য শাঁন্তাঁনকেতনের 
কোনো কোনো অধ্যাপকও ছাত্র বিদ্যালয় প্রভতি স্থাপন করেছেন। 

শ্রীনকেতন শান্তানকেতনের সেই অঙ্গ যে অঙ্গের 'নিত্যকর্ম্ম 
প্রাতবেশীদের সেবা, শিক্ষা ও নেতৃতৰ। শ্রীনিকেতনের কীঁক্ষেন্র 
তাদের দস্টান্তস্থল। শ্রীনকেতনে তারা কুটীর শিজ্পের শিক্ষা পার । 


শান্তানকেতন 'ব*বভারতী ১১৭ 


বলত বালক দলের. পাঁরচালন-কেন্দ্রু শ্রানকেতন । পল্লী কেমন করে 
তার লুপ্ত শ্রী ফিরে পাবে, এই হলো শ্রানকেতনের ভাবনা । 

কেবল আমাদের দেশ নয় সকল দেশই শেষ পর্যন্ত পঞ্লীগত 
প্রাণ। রূপোর চাকাঁত খেয়ে মান্ষ বশচে না, বাঁচে কীবজ দ্রব্য 
খেয়ে। প্রাণের সঙ্গে যার এত 'নাবিড় যোগ সেই কাঁষ ব্লমশঃ সমস্ত 
পৃথিবীতে বাঁণজ্যের কাছে লাগত হচ্ছে। কৃষিকে আজকাল 
দরকার একটা পেশা মনে করে আমরা ক্ষান্ত হই, কিন্তু এককালে 
কাঁষকে আশ্রয় করে কত 'কম্বদন্ত কত গাথা কত ধর্মাব*বাস 
প্রচলিত হয়েছে । একাঁদন যা জীবনের জীবন ছিল আজ তাই 
একটা স্বঙ্গপার্থকরী জনীবিকা মান্র। 

শ্রীনকেতন কাঁষর দিক থেকেই বাণিজ্যের বরহদ্ধে বন্রোহ। 

এছাড়া শ্রীনকেতনের আরো একটা তাংপরও আছে । মানুষের 
মাথার সঙ্গে মানুষের হাতের াবরোধ বর্তমানকালের অন্যতম মহা 
সমস্যা বাদ্ধিজীবিতে শ্রমজীবতে জাতিভেদের বাড়াবাঁড় প্রায় 
অস্পৃশ্যতায় পাঁরণত হয়েছে । এর প্রাতিকার বাদ্ধিজশীবদের পক্ষ 
থেকে শ্রমজীবদের প্রাতি কার্যত সহানুভূতি প্রকাশ। মহাত্মা 
গান্ধী চরকার সৃতোকে সহানুভূতির সূত্র করেছেন। শান্ত- 
নিকেতনের সহানুভূতি ব্যন্ত হচ্ছে শানকেতন অন্তর্গত নানা 
মঙ্গল প্রচেষ্টায় । রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হল চালনা ক'রে শ্রমিকের সাঁহত 
লাবুকের মিতালন পাতালেন । 

প্রাচীনকালের তপোবনগ্ীলও চর্তীদ্রদকের লোকালয়কে ভাব 
দয়ে কর্ম দিয়ে প্রীতি দিয়ে আপনার করেছিল । বটগ্াছের শিকড়ের 
মতো 'গাঁন্তাীনকেতনের মূল আঁভপ্রায় তেমান করে আশপাশের 
মাটিকে শন্ত করে ধরল। এর পরে শান্তিনকেতনকে উপড়ে 
ফেললে তার চারাদকের পল্লগুলিকেও উপড়ে ফেলা হয়। যাঁদ 
কোনোদিন শান্তানকেতন বাঁহ্জগতের বন্ধ্যতৰ থেকে বাত হয় 
তবে এইসব প্রাতিবেশ' পজ্লন তার দর্ান্দনের আত্মশয় হবে। 


৫ 


ইউরোপ খণ্ডে শান্তাঁনকেতন সম্বন্ধে ওৎস্‌ক্য লক্ষ্য করোছ। 
ইউরোপের লোকের ধারণা শান্তিনিকেতনে এক প্রকার নতুন 'শক্ষা 


১১৮ প্রসঙ্গ ? শিক্ষা 


প্রণালীর পরীক্ষা চলেছে । এ ধারণা ভুল যাঁদও নয় তবু ঠিকও নয়। 
কারণ শান্তানকেতন শেখ্বার জায়গা নয়, থাকবার জায়গা । অর্থাৎ 
আত বৃহৎ অর্থে শেখবার জায়গা । এর.প জায়গাকে ইউরোপীয় 
আদর্শে [চার করা যায় না। 

শিক্ষা আমাদের দেশের মতে ভগবানের কাছ থেকে -প্রকীতর কাছ 
থেকে পাবার জিনিষ। গুরু কেবল সহাধ্যায়ী মান্র। 'তাঁনও 
শেখেন, আমরাও 'শাথখি। ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস মাঠ ও গাছ 
থেকে আমরা পাই অপাঁরসীম ওুদার্ষের শক্ষা। আমাদের প্রাত 
দনের শিক্ষায়ত্রী যে প্রকীতি তার মধ্যে আমরা দেখি অপাঁরসীম 
শান্তি। আমাদের অসংখ্য পশুপাখী পরস্পরের সঙ্গে মলে মিশে 
এমন সহজ ভাবে ঘর করছে যে আঁস্তত্বের জন্যে করাল সংগ্রাম ইত্যাদ 
আমাদের মনে আসে না । 

শান্তনিকেতনের শিশুরা গাছতলায় বসে 'বিদ্যাভ্যাস করে; 
আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা অবাঁধ তাদেগ দূৃম্টি যায়; পাখীরা 
তাদের অনাঁতদ্‌রে কণ্ঠাভ্যাস করে ও পশ:রা চরে বেড়ায়; তাদের 
গায়ে গাছের পাতা খ'সে পড়ে ও হাতের কাছে প্রজাপাঁত ওড়ে । 
জীবনের এই যে বিচত্র স্বাদ এই তাদের শিক্ষা । বৃহত্তম 
রিয়ালিটীর সঙ্গে তাদের সমস্ত ক্ষণ পাঁরচয়! অথচ এ এক নতুন 
শিক্ষা প্রণালশর প্রয়োগ নয়, এ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম তপোবনের 
অনুসরণ । এতে উপকরণের বাহুল্য নেই। বললে কম বলা হয়, 
এতে উপকরণের বালাই নেই । 

তবে শাঁন্তনিকেতনের ছেলেরা একেবারে বর্বর নয়। তারা ষে 
ঘরে খায় সে ঘরের আস.বার ানজেরা তোর করেছে নিজেদের খেয়ালের 
গটাইলে ' মামুলী টুল টোবল দেখে দেখে যাঁদের কঃপনাশাস্ত 
অসাড় হ'য়ে গেছে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের খেয়াল তাঁদের কঙ্পনা- 
শান্তকে ঝাঁকানি দেবে। তারপর তারা যে সব বাড়ীতে থাকে সে সব 
বাড়ী ভারতীয় বাস্তুকলার পুনজর্ন্মের নিদর্শন ' বড়লোকের 
ছেলেদের জন্যে বড় বড় বাড়ী সব দেশে আছে, কিন্তু একটা প্রাচীন 
দেশের পুনজাত বাস্তুকলার সঙ্গে সম্বন্ধের রোমান্স, শান্তিানকেতনের 
ছেলেদের জীবনে জুটেছে। 

ছেলেদের যাঁরা গুরু তাঁরা শিক্ষক বা শিক্ষাততুবাবং নন- ষে 


শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী ১১১ 


ছেলেদের উগর দিয়ে শিক্ষা গ্রণালীর পরীক্ষা করচেন। তাঁদের 
কেউ বা চিনরকর কেউ বা বাস্তুশিক্পী। তাঁর নিজের কাজ করে 
যান, ছেলেরা দেখে ও যোগ দেয়। শেখে ও শেখায়। গরুতে শিষে 
মিলে ভারতীয় চার ও কারু শিল্পের নব যাগ প্রবর্তন কর্ছেন। 
শান্তানকেতনকে যাঁদ ইউরোপে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা 
করতেই হয় তবে মধ্য যুগের ফোর্স বা সিয়েনা বা আমাঁসর সঙ্গে । 
এক প্রকার উপানিবেশ_ তাতে জ্যেঠ ও কানষ্ঠ গাশাগাণ থেকে 
নিজের নিজের বৃহত্তম শিক্ষা ও চ্বাভাবক কর্ম সম্পাদন করেন 


জাতীয় শিক্ষা 


খারা এরর রন... রানার ও বাব পচ, ক ক 








শাচীন্দনাথ সেনগুপ্ত 


দেশে আবার নূতন করিয়া জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন সুরু 
হইয়াছে। 'শাক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত সকল 
রকম বিলাসিতা বঙ্জনপর্ব্বেক ব্যয়সঙ্কোচ কাঁরয়া যাহা বাঁচাইতে 
পারয়াছেন. জাতীয়-শিক্ষার সাহাধ্যার্থ তাহাই দান কাঁরয়া দেশ- 
প্রণীতর পরিচয় দিয়াছেন । এই উপায়ে ি পাঁরমাণ অর্থ সংগৃহীত 
হইয়াছে, তাহা আমরা জ্ঞাত না থাকলেও, শিক্ষায় স্বাবলম্বনের চেগ্টা 
দোঁখয়া আনাঁন্দত হইয়াছ। 

আজ মনে পড়ে ন্রয়োদশ বংসর পূর্বের কথা । 'শিক্ষা-ীবভাগের 
কর্তারা সেইই প্রথম ইস্তাহার জার কাঁরয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রদের 
মাতৃমান্দর-দুয়ার হইতে দূরে রাখবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
বাঙালীর চিত্তনদ প্লাবত করিয়া তখন ভাবের বন্যা আঁসিয়াছিল-_ 
বাঁধ ভাঁঙবার শীল্তও তাহার জা্ময়াছল। তাই দেশাআমবোধে 
অন-প্রাণিত ছান্রমণ্ডলী 'িক্ষা-বিভাগের আইন অমান্য কাঁরতে 
কছহমান্ন দ্বধাবোধ করিলেন না। ফলে রংপুরের সরকারী 
বিদ্যালয়ের ছান্রগণ বাণীর মান্দর হইতে 'বিতাঁড়ত হইলেন-__ 
স্বদেশী-সভায় যোগদান কারবার অমাঙ্জঁনশয় অপরাধে 

নিরীহ ছাত্র বেচারাদের শিক্ষার পথ যখন এইরূপ রুদ্ধ হইয়া 
গেল, দেশের নেতৃবৃন্দ ?ানজেদের ছেলেদের শিক্ষার ভার নিজেরাই 
গ্রহণ কাঁরতে উদ্যত হইলেন। সব্বাগ্রেই রংপুরে একটি জাতীয়- 
বিদ্যালয় প্রাতান্ঠিত হইল । ফ্লমে কলকাতায় বঙ্গয় জাতায়-শিক্ষা- 
পারষ গাঠত এবং একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ও প্রাতাষ্ঠত হইল। 

স্বলেও পনের-কুঁড়ীট জাতীয় 'িদ্যালয়ও স্হাঁপত হইল। 
কাঁলকাতার বদ্যালয়ে যাঁহারা অধ্যাপনায় [নযুস্ত হইলেন, তাঁহাদের 
সমকক্ষ ব্যান্ত বাংলাদেশে খুব কমই ছিলেন। প্রথম প্রথম বেশ ছেলে 
জাতে লাগল । সকলেই মনে কাঁরলেন বেশ কাজ হইবে । 

জাতী য়-শক্ষা-পাঁরষদের বয়স যত বাঁড়তে লাগিল, অন:ঃপাতে 


৯২১ জাতীয় শিক্ষা 


ছান্রসংখ্যা ততই কিয়া গেল। অনেক ছান্র কাঁচয়া গণ্ডুষ কাঁরয়া 
সরকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ কাঁরলেন। অধ্যাপকদের মধ্যেও একে 
একে অনেকে বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। সাত আট বৎসরের মধ্যেই 
জাতীয়-বিদ্যালয় নামক একটা 'াবশেষ কোন শিক্ষা-প্রাতিষ্ঠান যে 
বাংলাদেশে বর্তমান রাঁহয়াছে, সাধারণ বাঙালী তাহা সম্পূর্ণরূপে 
বিস্মত হইল । 

মাত্রা হইতে নতুন কাঁরয়া এই আন্দোলন সুরু হইবার গকছনীদন 
'পুব্রেও বাংলায় জাতয়-শিক্ষা সম্বন্ধে বোৌঁশ কিছু শুনা যাইত না _ 
যাঁদও মাণিকতলার পণ্বটী উদ্যানে তখনও দেশভন্ত সাধকগণ 
জ্ঞানদানে 1নযুক্ত ছিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাংলায় 
জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন সাফল্যলাভ করে নাই। কেহ কেহ এ 
কথা স্বীকার কাঁরতে রাজী নহেন । তাঁহারা যে-সব নজীর উপাস্হত 
করেন, তাহার উপর গনভর কাঁরয়া জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন সফল 
হইয়াছে-__এ কথা জোর কাঁরয়া বলা চলে না। তাঁহারা বলেন, যেহেতু 
জাতীয়-ীবদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত জনৈক-ছান্র কলিকাতার বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের উপাধি-ভূষিত অনেক ছান্রকে পরাভূত করিয়া আপন 
যোগ্যতার পাঁরচয় দিয়া সরকারী যাদুঘরে চাকরী পাইয়াছেন এবং 
শিল্পাঁবভাগের ছাত্রেরাও জশীবিকাঙ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, সেই হেতু 
বলিতেই হইবে যে, জাতীয়-শক্ষার প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল 
হইয়াছে। 

উদরের দাবী অবশ্য অবহেলা করা চলে না। কিন্তু জাতীয়- 
শিক্ষার উদ্দেশ্যও যাঁদ কেবলই চাকরালাভ হয় তাহা হইলে দেশে 
ভিন্ন-একটি প্রাতষ্ঠানের আবশ্যক কি2 সে হিসাবে বরং বঙ্গীয় 
শিল্প বিদ্যালয়ের (9০08]70601070105]10501686 ) মত 
অনুজ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে । যে শিক্ষার চরম লক্ষ্যই হইতেছে 
চাকরীলাভ। সে শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় কথাটা প্রয়োগ না করাই ভাল । 
কারণ, এই দুভগগা দেশে - যেখানে শাসক ও শাসতের মধ্যে 
বিশ্বাসের অভাব খুবই বোঁশ এবং প্রজার অনষ্ঠত সকল কাধযই 
যেখানে রাজপুরুষদের নিকট কুঅভিপ্রায় প্রণোঁদত বলিয়াই মনে হয়, 
পেখানে জাতীয়-বিদ্যালয়ের _ ছাপমারা ছান্রদের যে শুধ কম হইবে 
'তাহাই নয়, সতত ছিদ্রান্বেষণে 'নষ্ন্ত 'স. আই. 'ডির জাগ্রত 


১২২ প্রসঙ্গ ; 1শক্ষা 


কম্মচারীদের কুনজরেও তাহারা 'নীশিতই পাঁড়বে। প্রকৃত 
পক্ষে হইয়াছেও তাহাই । সরকারের এই সবজান্তা বিভাগ হইতে 
যখন তখন জাতীয়-বদ্যালয়ের ছান্রদের নামধামের তাঁলকা তলব 
করা এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষক বা অধ্যাপকদের কার্যয হইতে 
অপসারিত কারবার অনুরোধ প্রকারান্তরে আদেশ -জাতীয় 
বদ্যালয়ের ইতিহাসে বিরল নহে । এমত অবস্হায় ছান্রপংখ্যা হাস 
পাওয়া খুবই স্বাভাঁবক। 

পক্ষান্তরে মুষ্টমেয় ক'ট ছাত্রের জশীবকাঞঙ্জনের ব্যবস্হা করিবার 
জন্যে জাতীয়-শিক্ষার নামে অনর্থক অর্থব্যয় না কাঁরয়া সে অর্থ 
সর.কারণ বিদ্যালয়ে দান কাঁরিলে দান কাঁরলে আধক সংখ্যক ছাত্রের 
উপকার হওয়াই সম্ভব । আমাদের মনে হয়, এই জন্যই স্বগীয় 
পাঁলত মহোদয় নয়, সতত 'ছিদ্রান্বেষনে নিষযস্ত সি আই 'ভির জাগ্রত 
কম্মচারীদের ছা”মারা ছাত্রদের আদর যে শুধু কম হইবে তাহাই 
জাতীয় বিদ্যালয়ের দান রাঁহত করিয়া কলিকাতা 'ব*ববিদ্যালয়ে এত 
আধক অর্থ দিয়া 'গয়ান্েন এবং স্বয়ং জাতীয়শক্ষাপারষদের 
সভাপতি হইয়াও ডান্তার স্যর রাসাঁবহারী ঘোষ মহাশয়ও তদ্রুপ 
করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই । 

তবে কি বুঝিতে হইবে যে, জাতীয়-শক্ষার আন্দোলন কাঁরয়া 
কিছু লাভ হইবে নাঃ জাতণয় শিক্ষা চাই-ই 'কিন্তু তার লক্ষ্য হইবে 
না চাকরীর অন্বেষণ সে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে, তৎসম্বন্ধে 
দেশের অনেকে নানা মত ব্যস্ত করিয়াছেন। 

কেহ কেহ জাতীয়াঁশক্ষার সাহায্যে ব্রন্মচার্যযাশ্রমের পুনঃ প্রাতষ্তা 
করতঃ ছান্রুদের ধম্মভাবে অন:প্রাণত করিয়া ভারতের গাঁরমমিয় 
অতশত ফিরাইয়া আনতে চাহেন। উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নাই । কিন্তু 
হাজারো চেশ্টা কারয়া কখনও কি অততকে ঠিক তাহার পুরাতন 
মার্ভতে ফিরাইয়া আনা যায়ঃ আমাদের মনের এককোণেও এই ভাব 
পোষণ করা সঙ্গত হইবে না যে, আবার ভারতের পঞ্লশীতে পঙ্জীতে 
নব নব তপোবন রচিত হইবে- সেখানে ধাঁরয়া সব তপস্যায় মগ্ন 
থাঁকিবেন, সামগানে গগন পবন মুখারত হইবে-এক কথায় সত্যষুগ 
ফাঁরয়া আসবে । শিক্ষা, সে যতটা খাঁটভাবে জাতীয়” হউক না, 
কেন ভারত আর কখনো সোঁদন ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। 


জাতীয় গশক্ষা ১২৩ 


এখন আমরা জাতীয় শিক্ষার যতই আধ্যাত্বক ব্যাখ্যা কার না 
কেন, রান্দ্রীয় উত্নাতির সহায়তা কাঁরবে বাঁলয়াই যে বাংলাদেশে 
এই শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেম্ডা হইয়াঁছল, তাহা অস্বীকার করা চলে 
না। তখন আম:রা চাঁহয়াছলাম জাতির প্রাণে দেশাআবোধ জাগ্রত 
কারতে। কর্তৃপক্ষ তাহাতে ঝদ সাধিয়াছিলেন বাঁলয়াই না আমরা 
বন্ধন 'ছিশড়য়া বাঁহর হহইয়াছলাম- সরকারী বিদ্যালয় হইতে 
পাশ কাঁরয়া বাঁহর হইলে চাকরী পাওয়া যায় না, অথবা ব্রন্ষচর্যয 
রক্ষা হয় না, এ কথা বিচার কারয়া নহে । 

মূলের এই কথাটা গোপন রাখিয়া দেশে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের 
আবশ্যকতা প্রাতপন্ন কারবার জন্য আমরা পূরাতনের প্রাত যত 
বোঁশ অনুরাগ প্রদর্শন কাঁরতে লাঁগলাম_-দেশের লোক দূর হইতে 
ততই শিক্ষা বিধকে সংস্কার কাঁরয়া সাঁরয়া দাঁড়াইতে লাগল । 
কারণ দেশের লোক পরাতনের প্নুনরাগমনের অপেক্ষায় তত 
ব্যাকুল হইয়া বাঁসয়া নাই, ষত তাহাদের ব্যাকুলতা রাষ্ট্রীয় লাভের 
ক্ষেত্র! 

লোকমান্য তিলক মহোদয় দেশে সীশক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় 
জশবনের আঁধিকাংশ সময় ব্যয় কারয়াছেন। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে 
1তাঁন বাঁলয়াছেন 
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ইহার তাৎপর্য এই যে, দেশে জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা তখনই 


১২৪ প্রসঙ্গ : শিক্ষা 


উপলব্ধ হয়, যখনই প্রজার স্বতহ ও দাবী লইয়া শাসক ও শাসতদের 
মত-বৈষম্য উপাঁস্থত হয় এবং রাজশান্ত যখন প্রজার অন্তরের 
আশা ও আকাত্ক্ষা চাঁপয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। এই 
[হসাবে যে শিক্ষার দ্বারা রাষ্ট্রীয় আঁধকার লাভের যোগ্য হওয়া যায়, 
তাহাই হইতেছে জাতীয় শিক্ষা: এবং [তিনিই এই শিক্ষা 'বাঁধর 
সমর্থন করিবেন, যান হোমরুল বা স্বায়ত্ত শাসন প্রার্থনা করেন! 

বাংলায় জাতীয় 'শক্ষা 1বস্তারের চেম্টা যাহারা কাঁরতেছেন, 
তাঁহাদের কেহ এ কথাটা এমন স্পম্ট ভাষায় ব্যন্ত করেন নাই। 
অথচ শক্ষা 'বভাগের অধ্যক্ষ মিঃ হণেলে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধাতর 
বুট প্রদর্শন করিয়া বাঁলয়াছেন - 
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অর্থৎ, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধাতি দেশের লোকাঁদগকে স্বায়ন্ত 
শাসন লাভের উপযনুন্ত করিয়া গাঁড়বার পক্ষে এতই অনুপযোগী যে, 
ইহার আমূল পাঁরবর্তন না করলে আসন্ন শাসন সংস্কার কিছুতেই 
সফল হইবে না। 

জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন সফল করিতে হইলে বঙ্গীয় জাতীয় 
শিক্ষা পাঁরষদের আদর্শ স্পষ্ট কাঁরয়া দেশের লোকাঁদগকে বুঝাইতে 
হইবে । কলিকাতা অথবা বড় বড় সহরে সর.কারী বিদ্যালয়ের 
অনুরূপ- কেবল একটু পাঁরবার্তভত আকারে_ দহদশটা বিদ্যালয় 
স্থাপন কাঁরয়া শিল্প-বিও্ঞান-সাঁহত্য প্রভৃতি 1শক্ষার ব্যবস্থা 
কাঁরলেই জাতীয় শিক্ষা সার্থক হইবে না। জাতীয় শিক্ষা সফল 
কাঁরতে হইলে দেশের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা কারিতে হইবে। 
এ সম্বন্ধে হনেল সাহেব সত্যই বলিয়াছেন : 
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অর্থাৎ দেশের লোকদিগকেই যাঁদদ দেশ শাসন করিতে হয়-_ 
যাহা সব্বযূগে ও সব্ব্রই তাহাঁদগেরই করা উচিত -তাহা হইলে 
দেশের লোকাঁদগকে যত শাপ্র সম্ভব 'শাক্ষত কাঁরয়া তুলিতে 
হইবে। 

আমরা দেশে প্রাথামক শিক্ষাণীবস্তারের জন্য সরকারের কৃপাকণা 
প্রার্থনা করিয়া পাই নাই, নিজেরাও এ পর্যন্ত কোনপ্রকার চেষ্টা কার 
নাই। বঙ্গীয় জাতীয়শক্ষা-পারষদ চেচ্টা কাঁরলে প্রার্থামক শিক্ষা 
বদ্তারে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পাঁরতেন। কাঁলকাতা ব*ব- 
শবদ্যালয় কীষ ও ব্যবসা শিক্ষার বন্দোবস্ত কারতেছেন। শিল্প ও 
ফাঁলত বিজ্ঞান (01160 5017009) শিক্ষার সুবন্দোবস্তও 
যাহাতে হয়, তাহার জন্য 'বিশ্ষে চেষ্টা করা প্রয়োজন ৷ জাতীয়- 
শক্ষাপারষদের ইহার জন্য অর্ধব্যয় কারতে হইবে না। 

জাতীয়শক্ষা-পাঁরষদের অধীনে কাঁলকাতায় একটি উচ্চশ্রেণপর 
কলেজমান্র থাকবে । বাণীর এই পাঁবন্র মান্দর হইতে নবীন কর্মের 
দী'্া গ্রহণ করিয়া শাক্ষত যুবকের দল বাংলার পল্লীতে গঞ্লীতে 
ছড়াইয়া পাঁড়বে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হইবে উপপোক্ষত 
অনাদূত কোটী কোটী নরনারীর অভাব মোচন করা--তাদের কাজ 
হইবে ভ্ঞানদান, অন্নদান, পাঁতিতের পরিত্রাণ । তাদের সুখের আদর্শ 
থাকবে একট; নৃতন ধরণের-স্বেচ্ছায় নব নব অভাবের সৃষ্টি 
করিয়া তাহারা জীবনযান্র দুর্গম কাঁরয়া তুলিবে না। তাহাদের মাঝে 
কোথাও এতট_কু কৃন্িমতা থাকবে না। অবসরকালে চিন্তাঁবনোদন 
কারবার জন্যই তাহারা দেশে কাজে নিযুক্ত হইবে না। যতট.কু শাল্ত 
তাহারা অঞ্জন কারয়াছে তার সবটুকুই নিঃশেষ কাঁরয়া ব্যয় কারবে 
দেশের ও দশের জন্য। র 

বঙ্গীয় জাতীয়-শক্ষা-পাঁরষদের চেষ্টায় কোনাঁদন যাঁদ বাংলাদেশে 
এমন ক'জনা কম্মাঁর সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে _কেবল আহা হইলেই 
মাত্র জাতীয়-[শক্ষা সার্থক ও সফল হইবে । নতুবা তাহারা সরকারের 
যাদ্ঘরে চাক্‌রী কেন, লাটসাহেবের শাসনপাঁরষদের প্রধান সদস্যের 
পদে আঁধন্ঠিত হইলেও বাংলাদেশের বোঁশ কিছ; আসিয়া যাইবে না। 


হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা 
যতীন্দ্রমোহন সিংহ 


টাকশাল হইতে [0178 09012০ এই ছাপমারা মদ্রার ন্যায় 
আমাদের ছান্গণ জাতিবর্ণ নাব্বিশেষে বিশ্বাবদ্যালয় হইতে একই 
[ডীঁগ্রর ছাপমারা হইয়া বাহর হইতেছে। তাহাদের সকলের 
কতরুগুি সাধারণ বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতেছে সত্য, কিন্তু যাহা- 
দ্বারা বিভিন্ন ধম্মের, বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন মানব প্রস্তুত হয়, 
তাহাদের সে প্রকার শিক্ষা হইতেছে কি? 

তাহারা সংসারে প্রবেশ কাঁরয়া দেখে, সংসারের সকল মানুষই 
এক প্রকার নহে । তাহাদের 'বাঁভন্ন জাতি, বিভিন্ন আকৃতি, বাভন্ন 
প্রকৃতি আছে । প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন বিশেষত্ব আছে, যাহা 
তাহাকে অন্য জাতি হইতে পৃথক করে। এই 'বশেষত্বর স্থলে 
ব্ষ্টার এক হইতে বহু হইয়া সী্টলগলা প্রকাশের ইচ্ছা । শ্রম্টার 
সৃচ্টির অর্থ হইতেছে চিন্তা প্রকটন (৫1761000810) ) ; 
এইরূপ জগতের বিচত্তাই স:ম্টির অবস্থা, আর সাম্য হইতেছে 
প্রলয়ের অবস্থা । যে শিক্ষা দ্বারা সব মানুষ এক ছাঁচে গড়া হয়, 
তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে; কারণ তাহা দ্বারা ঈ*বরের সণ্টলীলা 
প্রকটনের সাহায্য হয় না। 'বাঁভন্ন দেশের বাভন্ন প্রকার জলবায়ু, 
বাভন্ন প্রকার মানব প্রকৃতি, বিভিন্ন প্রকার মানুষের আকাতি ও 
বাভন্ন প্রকার মানুষের ভাষা ৷ যে শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক দেশ ও 
প্রত্যেক জাতির বিশিষ্টত্ব বকাঁসত হয়, তাহাই তাহার প্রকৃত শিক্ষা । 

আমাদের ভারতবর্ষের, 'হিন্দস্থানের, হিন্দজাতির বিশেষত্ব কি 
তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক । 

আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের শাস্রে কম্মভূমি বলিয়া উদ্ত 
হইয়াছে । কম্মভীমর অর্থ ধম্মকার্যয সাধনের উপাত্ত ক্ষেব্র। 
পথবীর অন্যান্য দেশে যত প্রকার শীতোঞ্াদিয় প্রভাব আছে, এক 
ভারতবষে' তাহা সমস্ত আছে। ভারতবষে" গ্রণত্ম, বর্ষা, শরৎ, 
হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ধাতু বর্তমান; পাথবণীর অন্যান্য দেশে 
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ইহার দুইটি, তিনটি অথবা চাঁরাঁটর বেশী নাই। ইউরোপ ও 
আমোৌরকায় বংসরের আঁধকাংশ সময়ে প্রবল শত থাকে, সেই 
শশতের সঙ্গে আবার বান্ট ও তুষারপাত ক্মাগত লাগিয়াই আছে। 
সে সব দেশে হেমন্ত ও বসন্ত নাম মান্র আছে । ভারতবর্ষে এই ষড় 
ধাতুর প্রভাবে প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচুর শগ্যশাল ফুলফলে পূর্ণ । 
ভারতের নিম্মল আকাশ যেরূপ শাশসূর্ষের প্রভায় সৌন্দর্যশালণ 
আর কোন দেশই সেরূপ নাই । সুতরাং আমাদের ভারতবর্ষ 
সৌন্দষ্য ও শস্যসম্পদে পঠথবীর মধ্যে অদ্ধিতীয় । এদেশে উদরের 
অন্ন সংস্থানের জন্য লোককে আগে প্রাণপাত কাঁরতে হইত না, 
সেক্জন্য বহ প্রাচীনকাল হইতে এদেশের লোক আত্মার উন্নতি সাধনে 
যত্রবান হইয়াছেন। এই কারণেই খাঁষগণ ভারতের কম্ম ভূমি ও 
যজ্ঞভামি বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন । পুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্গা, 
ইন্দ্র প্রভীতি কেবল এই ভারতবর্ষের নানাম্থানে যজ্ঞ করিয়া ছিলেন, 
সেই সকল স্থানে তীঁথে পারণত হইয়াছে । এই বারাণস ক্ষেত্রে 
সেইরূপ কতশত যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য এই ম্থানে হিন্দুর 
যজ্ঞে এতদূর পাঁবত্র। অনদ্যাঝধ দশাস্বমেধ ঘাট সেই সকল দেব 
যজ্ঞের পরিচয় প্রদান কারতেছে । 

আবার ভারতবর্ষের প্রদেশ সকল সপ্তসিন্ধু, পণ্কনদ, গঙ্গা 
যমুনা সরস্বতী সরষ ব্রহ্মপুত্র নম্মদা-কাবেরণ প্রভৃতি প্ণ্যতোয়া 
ম্লোতস্বতীগণের দ্বারা বিধৌত হইয়াছে । এই সকল নদনদ 
দেবতাত্মা হমালয় বিদ্ধাচল হইতে পবিন্ন মীত্তকারাশ বহন করিয়া 
আ'সয়া ভারতের ভূন গঠন করিয়াছে । সতরাং ভারতের প্রত্যেক 
ধূলিকণা পাব । এই কারণে ভগবান নারায়ণ পৃনঃ পৃনঃ ভারত 
ভমতে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন । এই 
কারণে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্ন সতীদেহের প্রত্যেক অঙ্গ এই 
ভারতবর্ষে পাঁতিত হইয়াছিল। সকলেই জানেন সেই সকল স্থান 
মহাপীঠ রূপে পাঁজত হইয়া আসিতেছে । ভারতের আকাশ 
বাতাস অরণ্য গিরগনহা নির্বর নদীতপর সকল তপঃ সাধনের 
অনুকুল, সেজন্য এখনও কতশত সাধু সন্ন্যাস ইহার নানাম্থানে 
সাধন ভজনে নিষ্যস্ত আছেন। প-থবশর আর কোন দেশে এর্‌প 
সষ্ট দেখা যায় না। 
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পৃথবশর অন্য জাতির মধ্যেও ঈ*বরপরায়ণতা এবং যথেষ্ট ধর্ম 
ভাব আছে সন্দেহ নাই, কন্তু পার্থিব সুখকেই তাহারা জগবনের 
প্রধান উদ্দেশ্য 51010)01 (9010101) বলিয়া মনে কর্ন । 'হন্দু- 
জাতি ধম্মজীবন লাভ ও ঈ*বর প্রাপ্তিকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য 
বলিয়া চির।দন মনে করিয়াছেন । বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, মহার্ষ 
যাজ্বঙ্ক্য প্রব্লগুকা গ্রহণে আভলাষ হইয়া তাঁহার দুই স্ত্রী মৈতেয়শ 
ও কাত্যায়নশর মধ্যে তাঁহার বিষয় বিভাগ কাঁরয়া দিতে ইচ্ছা করেন, 
বদ্ধ কামনন মৈতেয়শ বাললেন “ভগ্বান, আপাঁন যাঁদ আমাকে 
বত্তপূর্ণ সমগ্র পাথবীও দান করেন, আমি তাহা দ্বারা কি অমৃত 
লাভ করিব ।” “যাজ্ঞবঙ্গক্য বলিলেন, “না, অমতত্বলাভ কারিবে না। 
মৈতেয়শ কাহলেন, “তবে আমি বিত্ত লইয়া কি করিব! আমাকে 
অমৃতত্ত লাভের উপদেশ প্রদান করুন|” সেই অম:তত্বলাভই 
হন্দুজাতির জীবনের আদর্শ । হন্দজাতি এই অমৃতত্ব লাভকে 
পাঁর্থব এশবষেের উপরে স্থান দিয়াছে । বিশ্বকাঁব শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণের সময় এই কথা শুনাইয়া 
দয়া আসয়াছেন। 

কেহ কেহ বলেন হিন্দুজাতির পার্থিব সুখসম্পদ বিমখতাই 
তাহাদের অধঃপতনের কারধ, এই কারণেই ভারত পরাধনন হইয়াছে । 
হন্দজাতি সংসারকে আনত্য বলিয়া মনে করে, “কা তব কান্তা 
কস্তে পু্ঃ হইতেছে তাহাদের শিক্ষার মূলমন্ধ, সেজন্য তাহারা 
পাঁথব সুখসম্পদ ব:দ্ধির চেষ্টা করে না, এবং এই কারণেই তাহারা 
সুখসম্পদ হারাইয়া আজ বিদেশীর পদানত হইয়াছে। 

আম একথা স্বীকার করি না। “কা তব কান্তা কস্তে পূব” 
ইহা হইতেই সন্ন্যাসীর কথা । 'হন্দজাতির সকল লোকই সন্ন্যাস 
নহে । পব্বকালে 'হন্দুদগের সুখভোগের চেষ্টা বিলক্ষণ ছিল, 
এবং এখনও আছে। পূর্্বকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই সকল 
উচ্চবর্ণের জীবন প্রণালী মম্বাদি ধর্মশাস্রদ্ধারা শাসিত হইত ; 
কারোই উচ্চবর্ণের প্রত্যেক ব্যান্তকেই প্রথমে ব্রষচর্যয, পরে গাহি, 
পরে বানপ্রস্থ, এবং সব্বশেষে ভিক্ষ বা সন্ন্যাসীর জণীবন গ্রহণ, 
কাঁরতে হইত । ইচ্ছা করিলেই কেহ প্রথমেই বানপ্রদ্থু বা সন্ব্যাস 
গ্রহণ কাঁরতে পারিত না। শদ্রের ত সন্ব্যাসে আধকারই ছিল না ॥ 
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মহাকাঁব কালিদাস রঘুবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,-_ 
“শৈশবেহভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনৈ বিষয়েষিণাম্‌। 
বার্্ধক্যে মুন বৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনত্যজাম ॥ ইত্যাদি 
অর্থাৎ আমি যে রঘবংশীয় রাজাদগের গুণকণর্তন করিবার 
জন্য রঘৃবংশ [লাখতোছি, তাঁহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, 
যৌবনকালে বিষয়াকাত্ক্ষা কাঁরয়া রাজ্যশাসন শন্ুজয় প্রভীতি কত 
কীর্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই বিষয়ভোগ তাঁহা্দগকে 
আটকাইয়া রাখতে পারে নাই; বৃদ্ধকালে তাঁহারা মানব 
অবলম্বন কাঁরয়া তপস্যার জন্য বনগমন করিতেন, এবং আঁস্তমকালে 
যোগাবলম্বন কারয়া দেহত্যাগ কারতেন। 
রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে পার, ভারতের 
অধিকাংশ নংপাঁতির ইহাই জীবনের আদর্শ ছিল। 'হন্দুর সেই 
গৌরবময় যুগে প্রধান প্রধান নরপাতিগণ রাজসূয়, অশ্বমেধাঁদ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান কারতেন; তদুপলক্ষে তাঁহাঁদগের কত যুদ্ধাবগ্রহ 
হইত, তাঁহারা কত দেশ জয় করিতেন, কত রাশি অর্থ সংগ্রহ 
কাঁরতেন এবং তাহা অকাতরে ব্যয় করিতেন । এক এক জন রাজা 
অনেকগ্বাল করিয়া বিবাহ কাঁরতেন এবং অনেকগুলি কাঁরয়া 
সম্ভতানোৎপাদন কারতেন । “কা তব কান্তা কস্তে পদুত্রঃ” ভাবিয়া 
সন্ন্যাস হইলে ক এ সকল সম্ভব হইত । 
প্রকৃত বিষয়বৈরাগ্য লাভ করা বহু জন্মাঞ্জত পণ্যের ফল। 
আজন্ম সম্যাসীদের ও কদাচিৎ সে আধকার জান্ময়া থাকে । দেবী 
ভাগ্নবতে আছে, মহাত্মা শুকদেব জন্মগ্রহণ কারয়াই সন্ন্যাস 
অবলম্বন কাঁরতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ব্যাসদেব 
তাঁহাকে দারপারগ্রহ কাঁরয়া প্রথমতঃ গাহস্ছ্য অবলম্বন কারবার জন্য 
কত প্রকার বুঝাইলেন। অবশেষে তাঁহাকে গৃহ হইয়াও কি 
প্রকারে সন্যাসী হওয়া যায়, ইহা শিক্ষা কারবার জন্য রাজার্ধ 
জনকের নিকট পাঠাইলেন । এই জনক রাজাই ছিলেন পূব্বকালের 
একজর আদর্শ ন:পাঁতি। তিনি সমোপধ্যন্তরূপে রাজ্যশাসন ও 
রাজসৃথ ভোগ কারতেন, অথচ তাঁহার মন পদ্মপন্ে বারাবন্দুর 
ন্যায় সম্পূর্ণ নালিপ্ত ছিল । যাজ্জবঙজ্কাদ মহার্ষগণের সঙ্গে তিনি 
সব্বদা সি আলোচনা কারিতেন, অথচ রাজার কর্তব্যকাষণ) 
শক্ষা--৯ 
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সকল পৃঙ্খানপুঙ্খর্‌পে পালন করিতেন । 

এীতহাসক যূগে হিন্দুজাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে স্থালত 
হইয়া পাঁড়য়াছিল। তখন গ্রাহক স:খলাভকেই-_তাহারা জীবনের 
প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিত, বানপ্রস্থ অবলম্বন ত বহুকাল হইতেই 
উঠিয়া গিয়াছিল, এমন কি কালের প্রভাবে ধম্মের অনশাসনও 
তাহারা গ্রাহ্য করতেন না। ক্ষান্য় নপাতিগণ ভোগসব্বস্ব হইয়া 
ক্ষীণবীষ, যুদ্ধাবমুখ এবং পরস্পরের প্রাতি ঈষণপরায়শ হইয়া 
পাঁড়ল। তাহার ফলেই ভারতবর্ষ পরাধীন হইল । 

বর্তমান সময়ে প্রায় সমস্ত লোকই ত পাঁর্থব সখভোগের জন্য 
লালায়িত, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতোছ। সকলেই উদরের জন্য 
“হা-_-অন্নয শ্হাঅন্ব” করিয়া ছ্াটয়া বেড়াইতেছে, এবং 
নানাপ্রকার হঈনব্ন্ত অবলম্বন করিয়াও গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান 
কারতে পারতেছে না । এমন শতকরা ৯৯ জন সাধু সন্বযাসীরও 
এ দশা । সতরাং 'হন্দঃজাতির পরকাল সব্বস্ব হওয়ার অপবাদ 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহশন। 

তবে একথা পৃব্বেই বলিয়াছি, অন্যান্য জাতির তুলনায় 
[হন্দ্‌জাতি পার্থব সুখৈশ্বর্যযাপেক্ষা ধম্মকেই বেশী আদরণণয় 
'মনে কারত। দুইজন সাহেবের পরস্পর দেখা হইলে, কথা হয়কে 
কয়টা জানোয়ার শিকার কারয়াছে। বর্তমান সময়ে দুইজন 
বাঙ্গালশর দেখা হইলে কথা হয়, কে কত টাকা জমাইতে পাঁরয়াছে। 
পূব্্বকালে দুইজন রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইলে, এক জন আর একজনকে 
প্রশ্ন করতেন, “আঁপ তাপন্তে বদ্ধতে 2 আপনার তপস্যা কত 
দূর অগ্রসর হইয়াছে? এখন অর্থ যেমন আঁভঞ্জাত্যের গৌরব 
সূচনা করে, পূব্বকালে তপঃ সেই স্থান আঁধকার কাঁরত। তাই 
এক জন কপদ্দক শুন্য ছিত্বাবস্হাবলম্বন তপস্বীর চরণতলে 
রাজে*বর রাজচক্লুবত্তী'র মণিময় মুকুট লঁণ্ঠত হইত । তগপঃ কেবল 
বানপ্রস্হাবলী তপস্বীদের নহে, গ:হস্হ শ্রমীর ও গৌরবের মাপকাঠি 
(9070810 ০1 %/450]) ) ছিল । সেকালে গহস্হাশ্রমীরাও পার্থিব 
সখ সম্পদ লাভের জন্য__কেহ বা সুদ্ধের অস্ত লাভের জন্য, কেহ 
বা অমরবয় লাভের জন্য, কেহ বা অতুল এম্ব্যয লাভের জন্য 
তপস্যা করিতেন। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জাতির কত উদ্যোগী 
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প্‌রুষ সিংহ, কেহ বা হিমালয়ের উচ্চতম শঙ্গে আরোহণ কারবার 
জন্য, কেহ বা চির তুষারাবত উত্তরমের আবিচকারের জন্য, কেহ 
বা নব নব বৈজ্ঞানিক অন্য আবিদুকারের জন্য, জীবন তুচ্ছ কারয়া 
কত দঃসাহসের শাধ্য আাবতেছেন। ইহাই ত পার্ধব সম্পদ 
লাভের জন্য তপস্যা । প্রাচীনকালে হিন্দুগণ পারমার্থিক সম্পদ 
লাভের জন্য ইহা অপেক্ষা কত কঠোর তপস্যা কাঁরতেন । ইহাই 
হিন্দু জাতির একটা প্রধান বিশেষত্ব । বর্তমান সময়েও দেখিতে 
পাই ; ধম্ম লাভের জন্য হিন্দু যতটা ক্লেশ স্বীকার, যত কঠোরতা 
অবলম্বন করেন, তত কোন জাতিই পারে না। এখন পধ্যভ্তও 
কত নরনারী তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হিমাচলের দ:রাধগম্য 
কেদার বদরী মানসরোবর, পশহপাতিনাথ প্রভাতি স্থানে কত রেশ 
সহ্য করিয়া, কেহ বা জীবন তুচ্ছ কাঁরয়া পদব্লজে যাইতেছেন। 
যখন পুর পধন্ত রেল পথ হয় নাই, তখন রথযান্রার সময় কত 
সহস্র সহত্্র নরনারাী হাঁটা পথে কেহ বা দশ পনের দিন কেহ বা এক 
মাস অনবরত চলিতেন, তাহার মধ্যে কত বৃদ্ধা স্তীলোকের চলিতে 
চলিতে পায়ের তলা ক্ষত বিক্ষত হইত, তাহার উপর নেকড়া বাঁধিয়া 
তাঁহারা চাঁলতে থাঁকিতেন, সে চলার কিছুতেই বিরাম নাই-_আবার 
কত জন কলেরা প্রভৃতি রোগে আশ্লান্ত হইয়া পাঁথপাম্বেই চরানদ্রায় 
নাদ্ুত হইতেন। ধম্মের জন্য এতটা কারতেছে, এতটা স্বাথত্যাগ 
আর কোন দেশে আছে 2 ইহাও এক রকম তপস্যা । 

বর্তমান সময়ে হিন্দু সম্তানাঁদগকে পাব ও পারমার্থক উভয় 
[ব্ষয়ে পৃব্বে গৌরব লাভ কারবার জন্য কঠোর তপস্যা কাঁরতে 
হইবে । হে আমার ছান্রবন্ধূগণ ! তোমরা সেই তপস্যায় বত 
হও । কিন্তু সেজন্য তোমাদিগকে লোটা কম্বল সম্বল করিয়া গিরি 
গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না । তোমরা গৃহে বাস করিয়া 
বদ্যাভ্যাসের জন্য তপঃ সাধন কর, চারন্র গঠনের জন্য তপঃ সাধন 
কর, মনংয্যত্ব লাভের জন্য তপঃ সাধন কর। 

আমাদের শাস্রেই আছে, 'ছাঠানাং অধয়নং তপ+_ ছান্রদের 
বদ্যাভ্যাসই তপসঘা ॥ এখানে তপস্যার অর্থ-_9175161717050 
06০00 গভশর একাগ্রতা । বিদ্যালাভ কাঁরতে হইলে সেই 
গভগর একাগ্রতা আবশ্যক । চরিত্র গঠনের জন্য যেরূপ তপঃসাধন 
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কাঁরতে হইবে, তাহা শ্ত্রীমদ ভগবদ-গণতায় আতি সুন্দররূপে উপাঁদণ্ট 
হইয়াছে । গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ভগবান: শ্রীকৃষ্ণ তপঃকে তিন 
ভাগে বিভন্ত করিয়াছেন, যথা--“শারণর তপঃ”, “বাঁচিক তপঃ, 
এবং “মানস তপঠ? | 
“দেব দ্বিজগুর: প্রাজ্ঞপূজনং শোচ মাজ্জবং ; 
ব্হ্মচযণযসাহংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে ॥৮ 

দেব দ্বিজ গুরু ও প্রাজ্ঞজনের পূজা অর্থাৎ উপযুক্ত সম্মান 
প্রদর্শন, শৌচাচার, খধজতা অথাৎ সরল ব্যবহার, ব্রহ্মচ্যয এবং 
আঁহংসা ইহাকেই শারীর, তপঃ বলে । 

“অনদ্বেগকরং বাক্যং সত্যাপ্রয় হিতাকযাৎ। 
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে |” 

সত্য, প্রয় অথবা [হতজনক এবং অন্যের চিত্তে অন:দ্ধেগজনক 
বাক্য ব্যবহার এবং বেদাধ্যয়ণকে বাত্ময় তপঃ বলা যায়। 

“মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌন মাতম 'বিনিগ্রহঃ 
ভাব সংশুদ্ধি রিত্যেতৎ তপোমানস সচ্যতে ॥” 
শচত্তের গ্রসন্নতা ও সৌম্যভাব, মৌনাবলম্বন, ইন্দ্রিয় বশন্তর 
নগ্রহ এবং ভাবশ্াঁদ্ধকে মানস তপঃ বলা হয়। 

গণতায় প্রোন্ত এই ন্রিবিধ তপঃ একজন প্রকৃত সাধকের পক্ষে 
একান্ত আবশ্যক । ইহার মধ্যেই আমরা হিন্দুর জাতীয় শিক্ষার 
প্রণালশ পাইতোঁছি ; ছান্রাদগের চরিন্র গঠনের জন্য ইহার মধ্যে 
কয়েকাঁট বশেষরূপে প্রয়োজনীয় । 

(১) শরীরতপের মধ্যে পিতামাতা গর্জন ও অধ্যাপকরদিগের 
যথোপযযুন্ত পূজা অর্থাৎ তাঁহাদের সম্মান করা, তাঁহাদের বাধ্য 
হইয়া চলা উঁচিত। শোচাচার পালন করা উঁচত, তাহা দ্বারা 
শরণরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় এবং মন পাঁবন্ন হয়। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা অর্থাৎ 
বীয্যধারণ করা উঁচিত। অনেক বালকই কুসঙ্গে পাঁড়য়া নানাপ্রকার 
কুতভ্যাস আরম্ভ করে, তাহার দ্বারা শরীরের বল, চক্ষুর জ্যোতিঃ 
এবং মনের উৎনাহ ও প্রফুল্পতা নষ্ট হয় । সের্প কুঅভ্যাস সব্বথা 
বঙ্জনীয়। বীর্যধারণ দ্বারা একৌ গুণের বুদ্ধি হয় ; আমাদের 
শারপীরক ও মানাসক বলের মূল হইতেছে সেইওজোগ্‌ণ। 
শাস্নে আছে--'নায়মাআ্া বলহণনেন-লভ্যঃ৮--বলহপন ব্যান্তু 
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কখনও আত্মা বা ব্রহ্মকে লাভ করতে পারে না। ব্রন্দ লাভ তা 
দূরের কথা, বলহান ব্যান্ত পাথবীর কোন সখসম্পদই লাভ করিতে 
পারে না। পূব্্বকালে বিদ্যার্থগণ গুরকুলে বাস কারয়া বরন্মচ্যয 
অবলম্বন করিতেন। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে দার পরিগ্রহ কারিয়া 
গাহস্থ্য ধম্ম অবলম্বন কাঁরতেন। আজকাল অনেক আভভাবক 
কলেজের পড়া শেষ না হইলে যুবকদগের বিবাহ দেন না। 
অবশ্য অনেকে বিবাহের বাজারে তাহাদের দর বাড়াইবার জন্য 
এরূপ করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, ইহা দ্বারা সেই 
যুবকদিগের উপকারই হইয়া থাকে, যাঁদ তাহারা কুসংসর্গে পাঁড়য়া 
কুপথে না চলে। 

এই প্রসঙ্গে একথা বলা আবশ্যক, কুসঙ্গীর ন্যায় খারাপ 
পুস্তকও বালকাঁদগের পক্ষে অপকারী। [শক্ষকগণ ছাত্রীদগ্কে 
নদ্দ্ট পাঠ্যপুস্তকের আঁতীরন্ত বাহরের বই পাঁড়তে বলেন। 
ভাষা শিক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে। 
কন্ত সেই সকল পুস্তক শেষ বিবেচনার সাঁহত বাছিয়া লইতে 
হইবে । আজকাল স্বৰীপূরুষের ব্যাভিচারের কথা পাঁরপর্ণ 
অনেক নাটক নভেল গল্পের বইয়ের দ্বারা বাজার ছাইয়া গিয়াছে। 
বালকবািকাঁদগের মধ্যে সেই সকল আপাত রমণায় বই পাঁড়বার 
আগ্রহ অত্যন্ত বেশী দেখা যায়। কোন কোন ক্ষমতাশালা 
গ্রন্থকার তাঁহাদের আটের গহণে তাহাদের পুস্তক সকল অত্যন্ত 
চিত্তাকর্ষক করিয়া রচনা করেন। কিন্তু তাহাতে যে বিষণুকু লুকান 
থাকে তাহা অলাঁক্ষত ভাবে তরঃণ তরণাঁদগের তরলাঁচত্তে প্রবেশ 
কাঁরয়া চিত্তবন্ত কলুষিত করে । সেই সকল পাপ চিত্তের সাঁহত 
ক্রমাগত মনের ঘাঁনষ্ঠতা জন্মিলে পাপের, প্রতি মনের সহজাত ঘৃণা 
কমিয়া যায় এবং নিজেরও সযোগমতো পাপ কারবার প্রবৃত্তি 
জন্মে । এইর্‌পে কুগ্রন্ছ কুসঙ্গীর ন্যায় তরলমতি বালকবালিকা- 
[দগকে পাপের পথ নাইয়া দেয় এবং ব্ুহ্ষচর্যোর ব্যাঘাত জন্মায়। 
সেই জন্য এই সকল প:গ্তক ?বষবৎ পারত্যগ করা উচিত। 

প্রাচনকালে ব্রহ্মচারণগণ স্বীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না। 
যাহারা অরণে। বাস কাঁরতেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা সম্ভব ছল, 
এখন নগরে অথবা পল্লসমাজে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে 
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ইহা অসম্ভব। তবে সমস্ত স্ত্রী জগন্মাতার অংশ, স্বীলোক 
মানেই মাতৃস্থানশয় বাল্যকাল হইতে এই প্রকার শিক্ষা বদ্ধমূল 
হওয়া উচিত। স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে দোৌখবার অভ্যাস কাঁরলে 
বালকগণের চীরন্র কলষত হইবার আশব্কা থাকবে না। 
শারীরিক বল বুদ্ধির জন্য কুস্তি, লাঠিখেলা, ক্রিকেট প্রভাতি 
ব্যায়াম একান্ত আবশ্যক । সুখের বিষয় এ বিষয়ে বালকাঁদগের 
বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়! সম্ভরণের ও দৌডের প্রাতিযোগিতা 
দ্বারা অনেক বালক ও যুবক খ্যাতি লাভ কারতেছেন। কিন্তু এই 
সকল ব্যায়ামচচচণর একটা 19200121119 (শঙ্খলা ) থাকা আবশ্যক। 
বালোচিত উৎসাহের বশে যেন মাত্রা ছাড়াইয়া না যায়। শহঙ্খলার 
সাহত অভ্যস্ত হইলে ব্যায়ামকেও শারীর তপঃ বলা যাইতে পারে। 

(২) বাত্ময় তপের মধ্যে প্রধান কথা হইতেছে দুইটি--সত্য 
কথা ও শাস্তাধ্যয়ন । সকলে সত্য বাক্য বলবে, কিন্তু কেবল 
সত্য নহে- সে সত্যবাক্য অন্যের হিতজনক হইবে, প্রিয় হইবে এবং 
কাহারও মনে পণীড়া দিবে না। কিন্তু অন্যের ্রয় হইবে বলিয়া 
কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবে না। যে সেরপ বাক্য বলে, তাহার নাম 
চাটুকর। চাট বাক্য বা তোসামোদ দ্বারা অন্যের হিত না হইয়া 
আঁহতই হইয়া থাকে । সেই জন্য গীতা বলিতেছেন, তোমার বাক্য 
অন্যের 'প্রয় হইবে অথচ হিতজ্জনক হইবে । অনেক সময়ে আমাদিগকে 
বাধ্য হইয়া আঁপ্রয় সত্য বাক্যও ব্যবহার করিতে হয় এবং তাহা 
অন্যের মনে পশড়াও দেয়। তাহা অবশ্য মিথ্যা বলা অপেক্ষা 
ভাল। মিথ্যা সব্বথা বঙ্জনীয়। একাগ্রাচত্তে শাস্বধ্যয়ন ও 
বাত্ময় তপস্বা বাঁলয়া গণ্য। এ 'বষয়ে আধক কথা বলা 
নষ্প্রয়োজন, কারণ পরণক্ষা পাশ কাঁরতে হইলে বাধ্য হইয়াই 
বালকাঁদগকে পাঠ্য পহস্তক পাঁড়তে হইবে । তবে অপাগ্য, কুপাঠ্য 
পুস্তক পাঠে যে আঁনষ্ট হয় তাহা পৃব্বেই বলা হইয়াছে । 

(৩) মানস তপের প্রধান কথা হইতেছে চিন্তশুদ্ধি, চিত্তের 
প্রসম্বতা ও ইন্দ্রিয় গ্রহ । কাম ক্রোধ ঈর্ঘযা অসয়া হিংসা প্রভৃতি 
[রপু প্রবল হইয়া আমাদের মনে তুমুল বিপ্লব উপাস্থত করে। 
চত্তপ্রসম্ন নিম্মল রাখিতে হইলে এই সকল 'রিপূকে দমন করা 
আবশ্যক, তখন চিত্তবীচিবিক্ষোভশনন্য প্রশান্ত সরোবরের ন্যা 
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স্থর ও শান্ত হয় এবং সেই প্রশান্ত নিম্ম'ল চিত্তে, প্রশান্ত সরোবর 
বক্ষে শশাঙ্ক কিরণের ন্যায় জ্ঞানালোক প্রাতিফলিত হয় । আমাদের 
চক্ষু-কর্ণাঁদ ইন্দ্রিয় সর্বদা বিষয়ের সাঁহত গমালিত হইবার জন্য 
লালায়িত। তাহারাই বাঁহর হইতে কামক্রোধাদি রিপুর আহার 
সংগ্রহ কাঁরয়া আনিয়া দেয়। সুতরাং এই সকল 'িপৃ দমন 
কারতে হইলে, চক্ষু কর্ণাঁদ ইন্দ্রিয়কে শাসনাধিনে রাখা আবশ্যক। 
চক্ষু একাঁট স্মন্দরশ রমণণীতে জগজ্জননণর প্রকাশ না দোখয়া যাঁদ 
ভোগ্যভাব অবলোকন করে, তবে তাহাকে কঠোর শাসন কারতে 
হইবে । কর্ণ যাঁদ সংগ্রসঙ্গ শুনিতে ইচ্ছুক না হইয়া পরানিন্দা 
বা কুকথা শ্রবণের জন্য লালায়ত হয়, তবে তাহাকে শাসন করিতে 
হইবে । এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। যে 
স্থানে সেরূপ কথা উচিত নয়, অনেক সময়ে সেইরূপ কথা বলার 
প্রবৃত্তি হয় সেই জন্য বাক সংযম এবং মৌনাবলম্বন অভ্যাস করা 
উচিত। অনেক সময়ে ক্লোধবশে আমরা লোককে কটু কথা বলিয়া 
ফেলি, সেই সময় মৌনাবলম্বন করিলে অনেক অশান্তি হইতে 
আমরা রক্ষা পাইতে পাঁরি। ফাঁরদপুরের সংপ্রাসদ্ধ উকিল ও 
দেশাহতোষ বাগ্মী ৬আম্বকাচরণ মজহমদারের নাম অনেকে 
শানয়াছেন । জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি ফ্রোধের বশীভূত ছিলেন 
এবং ক্রোধ হইলে লোককে কটু কথা বাঁলতেন। এই জন্য তাঁহার 
বৈঠকখানায় কয়েক খানা ফলকে বড় বড় অক্ষরে “আবার” শ্চুপ 
কর”, প্রভৃতি বাক্য লিঁখয়া রাখিয়াছিলেন । কোন কারণে ক্রোধের 
উদ্রেক হইলেই, এই সকল লেখা দেখিয়া তান মৌনাবলম্বন 
কাঁরতেন । পরে এই ক্রোধ দমিত হইয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ 
তেজস্বণ প্‌রুষে পাঁরণত করিয়াছিল । 

গণতোন্ত এই তপঃসাধন একটা মস্ত [70172] 01501011176 
অর্থাৎ আত্ানগ্রহ । হিন্দুর শিক্ষার মূলে এই প্রকার আত্মানিগ্রহ 
নিতান্ত আবশ্যক । কন্তু আজকাল আত্মানগ্রহের নামে অনেকের 
মনে আতঙ্ক উপাচ্ছিত হয়। তাঁহারা বলেন, একটি গ্রাছ যেমন 
মাটির রস, আলোক উত্তাপ পাইয়া স্বভাবের নিয়মে বাড়িয়া উঠে, 
মানূবকেও সেইরূপ স্বভাবের নিয়মে বাড়িতে দাও। কতকগ্দলি 
কড়া ?নয়মের অধীনে ফেলিয়া তাহার স্বাভাবিক পাঁরণাতির পক্ষে 
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বাধা জন্মান উাঁচত নহে। কেহ কেহ একথাও বলেন, বালক ও 
যূবকাঁদগকে তাহাদের স্বাধশন প্রব-ত্তির বলে উদ্দাম গাঁততে 
ছুটিতে দাও, তাহারা তাহাদের নিজ নিজ পাঁরিপাশ্বিক অবস্থা 
হইতে নিজের উপযোগণ উপকরণ সকল বাছিয়া লইয়া স্বভাবের 
নিয়মে বাদর্ধত হইবে । শাদস্রের শাসন কিম্বা স্কুলের শিক্ষক 
মহাশয়ের পীড়ন যেন তাহাদের স্বাভাবিক পাঁরণাতির কোন বাধা 
না জন্মায়। কাঁববর শ্রীষ্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “সবুজ পন্র” নামক 
মাঁসক পান্রকায় নব্য যুবকাঁদগকে সমাজ ও শাস্তের শাসনের 
খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া উন্মৃন্ত আকাশে স্বাধীনভাবে বিচরণ 
কারবার উপদেশ দিয়াছেন । তাঁহার সেই উপদেশ অনুসারে 
স্থানে স্থানে “সবজ সংঘ”, “নবযৌবনের দল” প্রভৃতি যুবক 
সম্প্রদায় সষ্ট হইয়াছে । 

কিন্তু এই স্বভাবের নিয়মে পরিণাঁতির ও বৃদ্ধির সম্বন্ধে 
মানুষের সাহত উীদ্ভদের, এনন কি ইতর জন্তুর কোন সৌসাদ-শ্য 
নাই। উদ্ভিদ ইতর জন্তু সকল প্রকৃতির মাতার ক্রোড়ে সম্পূর্ণ 
রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াই, তিনি তাহাদিগের লালনপালনের 
ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের মন বাদ্ধ 
[বচারশান্ত আছে বাঁলয়া মানুষ সব বিষয়ে নিজের বাদ্ধি খাটাইয়া 
চাঁলতে চায়। নিজের ব্যাদ্ধবলেই সে নিজের পথ খ*ঃীজয়া বাহর 
করিয়া সেই পথে চলে এবং উপযযন্তর্‌পে শিক্ষা না পাইলে পদে 
পদে তাহার ভুল হইয়া তাহার বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা । 
পূব্ববন্তীঁ মানবগণ সংসারের পথে চলিয়া যে সকল আভজ্ঞতা 
সণ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রাকারে প্রথত হইয়া আছে। 
শাস্ত জ্ঞানের বর্তকা হস্তে লইয়া মানষকে পথ দেখাইয়া 
দেয়॥। ইহা দ্বারা মানুষের ব্যান্তগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইলেও 
পাঁরণামে তাহার মঙ্গলই হয়। 

দ্বিতীয় কথা এই, মানহষের প্রব-ত্তি স্বভাবতঃ দুদ্দ'মনীয় ; 
মানুষ স্বভাবত শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়কেই পায় । 'কদ্তু প্রেয় অর্থাৎ 
যাহা অপেক্ষা রমণীয় কেবল তাহাই বরণ করিলে, প্রব-ত্তির 
ইন্ধনে ঘত জোগান হয় । তাহা দ্বারা মানুষের দদ্দমনীয় কাম 
ক্রোধাদ রিপ? অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাহার সব্বনাশ সাধন 
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করিতে পারে । এই কারণে শাদ্বের ১ গ্রজনের শাসনের অধীন 
থাকিয়া সংযম 'িক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। 

কয়েকাদন পূব্র্ব বিশবাবিশ্রুত বৈজ্ঞানিক পশ্ডিত ভারত গৌরব 
শ্রীযুন্ত স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বেনারস হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয়ের 
কনভোকেসন সভায় ছান্রাগকে সম্বোধন কাঁরয়া বালয়াছেন-_ 
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অথাৎ 

তোনরা হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছ, তোমাদিগকে বিদ্যালয়ে 
কঠোর শাসনের অধীনে আনিয়া তোমাদের স্বাধীনতালোপের 
চেষ্টা ক্রা হইতেছে, সেজন্য তোমরা এই স্বাধীনতার শৃঙ্খল 
ভাঙ্গয়া বাঁহর হইবে। ীকন্তু একথাটা তোণরা একবার কি 
বুঝিতে চে্টা কারয়াছ যে সব্ববাপেক্ষা দদ্দমন?য় শান্তই তাহা, 
যাহাকে বাধা 'দয়া ধাঁরয়া রাখা হয়, এবং তোমাদের জীবনের 
সময়টাই তোমাদের আত্মণিগ্রহ অভ্যাস কেবল এক করিবার পক্ষে 
অন,কুল। 

নদখর স্রোতের বেগ কখন: সব্বাপেক্ষা আধক দংদ্দমনীয় হয় ? 
যখন সেই ম্োতের মুখে এ একটা বাঁধ দয়া তাহাকে বাধা দেওয়া 
হয়। যে ইঞ্জিনের অপ্রাতহত শীান্ততে রেলগাড়ী অথবা ম্টীমার 
চলে, তাহার বল বয়লারের মধ্যে আবদ্ধ বাম্পরাশি হইতে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং আত্মনিগ্রহের দ্বারা যুবকাঁদগের যে স্বাধীনতা 
থব্ব করা হয়, তাহা তাহাদের ভবিষ্যতে কম্্ম করার জন্য শীস্তসণয় 
মান্র_ইহার অপর নাম 00056186101) ০ 60615%. মহাত্া 
পান্থ ইহাকে 08016008 ০৫ ৪০০] 60:০6 বলিয়াছেন । সুতরাং 
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যৌবনমদে মত্ত হইয়া শাস্ন এবং সমাজের বিধি নিষেধের বেড়া 
ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়াতে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। তাহাতে বরং 
কুষ্টাস্বারূঢ ব্যান্তর মত গর্তে পাঁড়য়া হাত পা ভাঙ্গার 1বশেষ 
গম্ভাবনা আছে। 

আত্মনিগ্রহে দুঃখ আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার কারিতে 
হইবে, কিন্তু যে সুখ অগ্রে অমৃতের ন্যায় ও পাঁরণামে বিষের 
তুল্য, তাহা অপেক্ষা যে সুখ অগ্রে বিষোপম ও পরিণামে অমৃত- 
তুল্য. তাহাই সকলের বাঞ্ছনীয়। ইহা গাঁতায় শ্্রীশ্রীভগবানের 
উান্ত। 

স্যার জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্‌-জীবনের সাহত মন[ষ্য-জীবনের 
তুলনা করিয়া জগতাঁয় শিক্ষার অনুকূলে আর একাঁট মূল্যবান: 
কথা বাঁলয়াছেন,__ 

“1181 19 076 508105 0? 511611810) 0086 00110675 01) 
116 096 15 21686 790%/01 ০01 21100181109, ৮9 10101) 16 
61001565 ড106011005 101) 811 06111? 1015 015 50:5118101 
0617160. ঠা, 116 71809 ০৫ 115 001001, 165 00610600101) 
800 00101 1690105006100 10 01181186 2100 105 11010611060 
11606855219 0 016 1851. 0116 86101501000 01116 19 1161) 
111০ 50101761019 £10 01019 [91809, 2170 105 859001811015. 
হ1750180190 20101 11)999, ড11)2 909 22105 0105 70001 
ড/1০161) 10100160 0101 111 (0)6 21101 11)008116 910 1895 ? 
[05810 0085 1015 100155109 9100. 2101011)1170101) 15 (106 
10195119016 0100.,” 

একট গাছ যে শান্তর দ্বারা নানা বিপদ হইতে আত্মরক্ষা কাঁরয়া 
বিয়া উঠে তাহার সেই, শান্তর মূল কোথায়? নাযে শান্তসে 
তাহার জন্মস্থান হইতে, তাহার অতীতের স্মৃতি হইতে এবং তাহার 
চতু্্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া পারিবন্তিত অবস্থার সাঁহত [নিজের 
সামঞ্জস্য রক্ষা করার শান্ত হইতে প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে, তাহার জীবনধারণের মূল শান্তটা তাহার জন্মস্থানের ও 
তৎসম্বন্ধীয় আবহাওয়ারই উৎকৃষ্ট দান। এই সকল হইতে বিচ্যুত 
হইয়া যাঁদ সে কেবল বিজাতীয় চিন্তা বা ভাবের ধারা পরিপুঙ্ট 


'হন্দ্‌র জাতীয় শিক্ষা ১৩৯. 


হইতে চায় তবে তাহার অদহ্টে কি ঘটবে £ না অবশ্যম্ভাবী 
বিনাশ ও মত্যু। 
হিন্দুজাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আজ এই 
জশবনমরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে বাঁচিতে হইলে 
তাহার দেশীয় ও জাতীয় ভাবের ধারাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া 
থাকিতে হইবে । একটি ভীদ্ভদ যেমন তাহার উৎপান্ত স্থানের 
স্মতকর রস সংগ্রহ কাঁরয়া এবং তাহার বীজ হইতে শান্ত সংগ্রহ 
করিয়া বাহিরের বিপদকে তুচ্ছ করিয়া জীবন ধারণ করে আমা- 
[দিগকেও সেইরূপ আমার জাতীয়ভাব ও পুব্ব'গৌরবের স্মাত 
হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকতে হইবে । একাঁট গাছ যেমন 
তাহার পারিপাঞ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে জীবনধারণ 
করে, আমা দিগকেও পারিপাশ্বিক পরিবর্তনের সাহত সুর মিলাইয়া 
চাঁলতে হইবে । কিন্তু তাই বাঁলয়া আমরা পরানুকরণের দ্বারা 
কখনও আত্মীবলোপ কাঁরব না। আমাদের জাতির পার্ত্ব 
মহাপুরুষগ্রণ প্রদ্দশি'ত পথ অবলম্বন কাঁরয়া আমরা চলিব। 
হন্দুর জাতীয় শিক্ষা আতি উদার তাহা কখনও হিন্দুকে 
সঙ্কীর্ণতা শিক্ষা দেয় না। সেই শিক্ষা হিন্দকে অন্য জাতির 
প্রাত বিদ্বেষ বা ঘ্‌ণা শিক্ষা দিতেই পারে না। আমরা আমাদের 
ইট দেবতা শ্রীকৃকে “জগদ্বিতায় কৃষ্ণায়” বাঁলয়া প্রণাম করি! 
তিনি কেবল হিন্দুজাতির সোভাণের রক্ষক নহেন, তিনি জগতে 
হিত কর্তা । দৈত্যকুমার প্রহ]াদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া 
প্রত্যাগত হইল, 'হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন,-_বৎস! 
বল দেখি রাজা মিত্রের সাঁহত কিরূপ ব্যবহার করবেন, আর শঘ্ুর 
সহতই বা কির্‌প ব্যবহার করিবেন । 
তদুত্তরে পহয়াদ বলিলেন-__ 
“সব্বভূতআত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে । 
পরমাআঁন গোঁবিন্দে মিত্রা মিন্রকথাকুতঃ ॥ 
তবয্যস্তি ভগবান: বিষু-মীয় চান্যন্ত চাশ্ডি সঃ। 
যতস্তুতোহয়ং মবঃ মে শবুশ্চেতি পথক্কুতঃ ॥+ 
হে পিতঃ ! জগন্ময় জগন্বাথ গোঁবন্দ যখন পরমাত্মা-রূপে 
সব্বভুতের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিন্ন তার শন এরূপ কথা 


১৪০ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


কেন? ভগবান: বিষণ তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, অন্যতও 
আছেন । সুতরাং ইনি মিন, ইন শত এরূপ ভেদজ্ঞান থাকবে কেন ? 

এই প্রকারে উদার শিক্ষা পৃথবীর আর কোন: জাতির মধ্যে 
আছে ? প্রহ্াদ অবশ্য জন্মান্তরশণ সুকাতি বলে শৈশবেই এই 
পরমার্থ তত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ 'হন্দুগরণ জশবনব্যাপশ 
শিক্ষা ও আচারানহভ্ঠান দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারেন। হিন্দুর 
প্রতিদিনের তপ্পণ মন্মে দেবতা হইতে আরম্ভ কাঁরয়া স্হাবর জঙ্গম 
প্যণস্ত প্রত্যেক প্রাণশকেই শ্রদ্ধাপ্‌বর্বক জল গণ্ডুষ দান কারবার বিধি 
রাহয়াছে । আজকাল কথায় কথায় বিশ্বমানবতা বিশ্বপ্রশীতির 
কথা জানিতে পাই, কিন্তু তাহা মুখের কথা নহে; তাহা জশীবন- 
ব্যাপশ এই প্রকার সাধনার দ্বারাই লাভ হইতে পারে । 

এইর্‌পে আমরা দেখিলাম, ভারতবষে 'হন্দজাতি ক প্রকার 
ক্ষার (001001০) দ্বারা এক সময়ে পার্থিব সুখ সম্পদ ও 
পারমার্থক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । 'হন্দ সম্তানগণ যাঁদ তাঁহাদের 
পূব্ব গৌরব ও পাব প্রাতিষ্ঠা লাভ কাঁরতে ইচ্ছা করেন, তবে 
তাঁহাঁদগকে সেই পূব্বতন শিক্ষার ধারা অবলম্বন কাঁরয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে । আমাদিগকে সব্বদা স্মরণ কাঁরতে হইবে, আমরা যে 
কম্মভূঁমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ কাঁরয়াছি, এক সময়ে দেবগণও 
এখানে জন্মগ্রহণ ঝরতে বাগ্কা কারতেন। এই প:ঃণ্যভূমিতে 
একাদন বিষ্ণুর অবতার শ্ত্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ কাঁররা রাজ ধর্ম ও 
সত্যপালন 'শক্ষা 'দিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া গীতার 
ধর্ম প্রচার পৃব্বক ধম্মরথ প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন, শাক্যাঁসংহ 
জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধত্ব লাভ পৃক্বক আঁহংসা ও মৈত্রী ধম্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন, শ্রীমৎ শঙকরাচাষণয জন্মগ্রহণ কাঁরয়া অদ্বৈত্যজ্ঞান ও 
লঃপ্তগ্রায় 'হন্দুধম্মের পুনগপ্রতিষ্ঠা করিয়াছলেন, শ্রীচৈতন্য 
আবিভুত হইয়া আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়াঁছলেন। এতগুলি 
মহাপুর্‌ষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার মাত্তকাজল আকাশ 
বাতাসের একটা পণ্যপ্রভাব অবশ্যই আছে । এই সকল মহাপুরুষ 
উপদেশ দ্বারা ও তাঁহাদের জশবনের কার্ধযাবলণ দ্বারা সে সকল শিক্ষা 
প্রদান কাঁরয়া দিয়াছেন, তাহাই আমাদের জাতীর জীবনের বিশেষত্ব 
জ্তাপন কাঁরতেছে । আসুন আমরা সেই সকল শিক্ষা কার্ষেয পাঁরণত 
করিয়া এই পুণ্যভূমর উপযদুন্ত সম্ভান হই। 


হিন্দু বালিকার শিক্ষা 


নিরুপম! দেবী 


আমরা হিন্দুনারীরা আজ সমাজের যে কোথায় আছি তাহা 
বোধ হয় দেশের মনাস্বনশীদগকে বেশি বাঁলয়া বুঝাইতে হইবে 
না। আমাদের বহরমপুরে নারণশিক্ষার প্রাথামক উচ্চ বিদ্যালয় 
স্হাঁপিত হইবার সম্ভাবনায় এই কথাই আমাদের দেশবাসণকে 
পত্রযোগে জানাইয়াছিলাম যে “ঘরের কাজে সাহায্যে মানত নিজেদের 
স্বাথের সংসারে মাত্র আমাদের আর প্রিয়া রাখিও না, দেশের 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে__ ত্যাগের আদশের ক্ষেত্রেও তোমাদের 
ভাগনী কন্যার্দের তোমরা ডাক |” একাঁদন এ ডাক ভারতে ছিল, 
নারীদের এ স্হানও এদেশে ছিল। যে ধম্ম জগতের মধ্যে একাঁট 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম সেই বৌদ্ধ ধম্ম এই ভারতেরই এবং তাহার ভিক্ষুণণ- 
নংঘ একাদন আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে রুঙ্মচষ্যের ত্যাগের 
সেবাধম্মের ম্পীতক্ষেত্র প্রসারিত কাঁরয়া ধারয়াছিল, একদিন 
সঙ্ঘমিন্না তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে ধম্ম প্রচারের জন্য সিংহলে 
গিয়াছিলেন, 'কিন্তু সোঁদন আজ আমাদের কোথায় ! 
এই জ্ঞান-পপাসা- মানবের এই চিরন্তনী তৃষা এ আমাদের 
বহু আদিম যুগের সম্পা্ত। একদিন আমাদেরই একজন নার? 
বহ্ষবাদনী গার্গীরূপে জনক বাজ্ঞবঙ্গেক্যর ব্ক্মবেত্তা মীমাংসা- 
সভার নেত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিম্বধারী বাচরুবী একাঁদন 
বেদের সন্ত রচনা কাঁরয়াছিলেন। মৈন্রেয়ী একাঁদন জগৎকে 
ডাকিয়া বাঁলয়াছলেন যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কু্ষঘাম”ঃ, 
সেই জ্ঞানস্বরূপের দিকে চাঁহয়া উদাত্তস্বরে প্রার্থনা করিয়া- 
1ছিলেন-_ 
“অসতো মা সদগময়, 
তমসো মা জ্যোতিগময়, 
ম:ত্যোদ্মামৃতং গময়।” 
একাঁদন মণ্ডনামিশ্র-শঙ্করাচার্থয বিচার সভায় উভয়ভারতী, 
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বিচারক আচার্য যার পদ পাইয়াছিলেন । লখগলাবতশ খনা একাঁদন 
আমাদের ঘরেই জন্মগ্রহণ কারত। তাই আবার বলি সোঁদন আজ 
আমাদের কোথায়! কিন্তু আজ এই আশ্রমের সাংখ্যতীথণ 
ব্যাকরণতাথণ উপাধিধারিণশ এবং বেদান্ত পরণক্ষার জন্য প্রস্তুত 
ব্হ্ষচারিণন সম্ব্যাসনশীদগকে দেখিয়া সেইদিনের কথাই আমাদের 
মনে হইতেছে । 

আমাদের 'হন্দুর ঘরের মেয়েদের জশবনে মানত দুটো পথ 
আমাদের সমাজ 'নিদ্দেশ করিয়া দিতেছেন । এক-_বিধবা হইয়া 
সমাজের দয়ার পান্রী ভাবে দিন যাপন করা, দ্বিতীয়-ববাহান্তে 
জীবনযুদ্ধে অসমর্থ স্বাস্হ্য অর্থহগন স্বামীর সঙ্গে অপটু রগ 
দব্বল সম্ভতানদলকে জগতে আনিয়া আবিরত অনশন ও আধব্যাধি 
মৃত্যুর সঙ্গে যৃদ্ধ করিতে কাঁরতে সংসারধণ্্ম যতটুকু সম্ভব 
পালন করা ; এই তো আমাদের সমাজের সাধারণ নারীজীবনের 
চন্র। নারীর সুখ সৌভাগ্যের ঘরের কথা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র 
কিন্তু জ্ঞানালোকের অভাবে সেখানেও অন্য প্রকার দুঃখের অভাব 
নাই। আমরা আমাদের মেয়েকে বিধবা করিয়া রাখার কঙ্পনাকে 
তত ডরাই না তাহাদের চির কৌমাধ্যের কঙ্পনাকে যতটা ডরাই, 
আজ দেশকে এই কৃপ্রথার হস্ত হইতে উদ্ধার কারবার জন্য এই 
আশ্রমাধিষ্ঠাতী চিরকুমারী সন্ন্যাঁসনী মাতা আমাদের ডাক 
দিতেছেন। আজ তান আমাদের দেশকে মনে করাইয়া দিতেছেন 
যে আমাদের আর একটা পথও আছে যাহা বর্তমান হহিন্দ্‌সমাজ 
একেবারেই রুদ্ধ করিয়া 'দিয়াছেন। আমাদের শাস্বেও কুমারী 
কন্যার তপশ্চষণ্া ও জ্ঞানচচ্চার প্রমাণ অনেক আছে । বোদ্ধ- 
যুগের সত্ঘামন্রা অনাথাপণ্ডদসুতা সতপ্রিয়া প্রভৃতির কথা অনেকেই 
জানেন । লোকসমাজের দত দুহাঁট ছাড়া আরও যে একি স্বতঃ 
আঁধকার-_-যাহা শিক্ষিত ও জ্ঞানানন্দ জীবের ঈম্বরদত্ত চার্রগত 
বস্তু সেই রন্ষচর্যযাচরণেও যে আমাদের মেয়েদের অধিকার আছে 
সেই কথাও মাতাজণ আমাদের সম্মুখে জবলভ্তর্‌পে প্রমাণ কারয়া 
[দতেছেন। তাঁহার আজীবন তপস্যার ফল তান এইর্‌পে 
আমাদের জন্য ব্যায়ত কারতেছেন । দেশের অনেকগুলি অনাথা 
শবধবা এবং অসহায়া নারদেরও তিনি আশ্রয় ও শিক্ষাদান 
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করিতেছেন। বহাদনের চেষ্টায় কতকগ্ণীল সন্ন্যাসনী ও 
বরহ্মচারিণী “মাতৃসজ্ঘ” গঠন কিয়া সম্প্রতি তান দেশবাসীকে 
দেশের নিজস্ব আদর্শে মঞ্জাগত সংস্কারের সঙ্গে 'মিলাইয়া 
তাঁহাদের কন্যাগণকে শিক্ষাদবার জন্য আহবান করিতেছেন । 
আজ তাঁহার অবৈতাঁনক হিন্দৃবালিকা বিদ্যালয়ে ১৩৫ জন ছাত্রী! 
আশ্রমেও অনেকগুলি বালিকা পূব্বতম যুগের গুরকূলে বাস 
করার আদর্শে বাস কিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এই বিদ্যালয়ে 
1শক্ষালাভ কাঁরয়া ইহাদের প্রদ্দশ'ত জাতীয় নারী-আদর্শে চারন্র 
গঠিত করিলে, কালে এই বালিকারা যে সমাজের কতখানি মঙ্গল 
সাধন কাঁরতে পারবে তাহা দেশের ও সমাজের কল্য্যণকামী ব্যান্ত- 
মাত্রেই বোধ হয় বাঁঝতে পারিবেন । সকল মেয়েরই কিছ উচ্চ- 
[শক্ষার উপযযন্ত ক্ষমতা থাকে না, অভিভাবকেরাও মেয়েদের 
সন্ব্যাসিন? বা ব্রক্মগারিণ করবার উদ্দেশ্যেই এ বিদ্যালয়ে পাঠান 
না। যেমেয়ের অন্তরের যে দিকে প্রবণতা সে মেয়ে এই আশ্রমে 
সেই দিকের উপযুস্ত আদরশ“দ-্টান্তে শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদের 
জীবন সেইভাবে গঠন কাঁরয়া লইতে পারিবে, যেটুকু জানিতে 
পারিয়াছি তাহাতে এই ধারণাই আমার মনে উদদত হইতেছে। 
এখানে বিদ্যালয়ে পড়ার পর আর একবৎসর পাঁড়লেই মেয়েরা 
ম্যাট্রিক দিতে পারে তাহাদের এমনি তাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়। 
সংস্কৃত এখানে প্রথম হইতেই ভালর্‌পে পড়ানো হইয়া থাকে। 
এখানে একটা কথা প্রসঙ্গক্কমে উপস্থিত হইতেছে । 'বিম্ব- 
বদ্যলয়ের কর্তৃপক্ষ ম্যাট্রকুলেশন পরাক্ষায় এই সংস্কৃত ভাষাকে 
ইচ্ছামূলক শিক্ষায় পারণত কারবার প্রস্তাব কাঁরতেছেন। এ 
বিষয়ে বেশশ কিছু বালিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি, কেননা এ 
[বিষয়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আমার খুবই কম। তবে দুই একজন 
আঁভজ্ঞের মূখে একথাও শুনিয়াছি যে সংস্কৃতকে ম্যাট্রকরাশে 
বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পাঁরগণিত করিলেও কোনই ক্ষাতি নাই। 
শক্ষা বোর্ডের যে কিছ কিছ পরিবর্তনের দরকার ইহা একবাক্যে 
সকলেই বলেন। আমার নিজের ধারণামত আমি মান্র এইটুকু 
চাঁলতে চাই যে, যে ভাষায় আমাদের হন্দদের যথাসব্বস্বই 'ননাহত 
ন্নাছে সে ভাষাকে প্রাথীমক শিক্ষা পর্যন্ত ইচ্ছামূলক শিক্ষার ভাবে 
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না রাখিলেই বোধ হয় দেশের মঙ্গল হয়। সংস্কৃত ভাষার মূল্য 
এখন প্রায় সমস্ত সভ্য জগংই বুঁঝতেছেন । সভ্য জগতের প্রায় 
সমস্ত বিম্বাবিদ্যালয়েই এখন এই আদিম মাতৃভাষার সম্মান 
হইতেছে। অথচ আমাদেরই দেশের প.ুত্রকন্যারা ষোলো সতের 
কিম্বা তদর্্ধ বংসর বয়স পর্যন্ত নিজেদের ঘরের এই রত্ব-ভাণ্ডারের 
সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পকাঁয় ভাবে থাকবে ইহা আমার অন্যায় 
বাঁলয়াই মনে হয়। আমাদের অতাঁত যুগ অতশত সাহত্য সব 
এই ভাষার অঙ্কেই নিহিত। আমাদের গৌরবের যাহা কিছ সব 
এই দেবভাষার সঙ্গে একান্ত সংশ্শিঘ্ট অথচ আমাদের দেশের কত 
কত শিক্ষিত সন্তানও যে এই ভাষার সঙ্গে চরাদন প্রায় অপারচিতই 
থাকিয়া যান ইহা দেশের কম দুভগ্যের কথা নয়। দেশের এই 
আদিম ভাষাকে শিক্ষার প্রথম হইতেই বাধ্যতামূলক শিক্ষায় 
পারগাঁণত করিলে দেশের ছেলেমেমেদের যে কল্যাণই হইবে একথা 
দেশের বেশীর ভাগ লোকই বোধ হয় অনুমোদন করিবেন । 

এখানে দুঃখের সঙ্গেই আর একটী কথাও একটু তুলিতে 
হইতেছে । স্ত্রীশক্ষার বিষয়ে দেশের ভাই ভাইরা এখনো হ্থানে 
সহানে যে বিরুদ্ধমত পোষণ করেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই বিষয়েই আমাদের বহরমপুর সভায় আমাদের সাধ্যমত যংকিণ্9িৎ 
যান্ততরেরে কথা তাঁহাদের জানাইয়াছিলাম। যাঁহারা এই 
শ্রীশ্রীসারদে*বরগ আশ্রমের সাহত সংশিষ্ট তাঁহাদের সম্ম:খে আজ 
সেসব কথার উত্থাপনকে আমার বাহুল্য এবং প্রগলভতা প্রকাশ 
বলিয়াই মনে হইতেছে । তবে তাঁহাদের দ্বারা অন:রুদ্ধ হইয়াছি 
বিয়াই মান্র দুঁট একটণ কথা বালিতে চাই। আধা বাঁলয়া-_ 
জগতের আদম সভ্যজাতি বাঁলয়া যাহারা একটগ বিশিষ্ট গোঁরব 
ভাব মনে রাখেন তাঁহারা যেন একথাটাও ভাবয়া দেখেন যে 
স্শিক্ষার বিরোধন হইয়া আজ তাঁহারা সভ্য সমাজের কোন 
পর্যায়ে পাঁড়তেছেন? যাঁহাদের মধ্যে এই আদর্শবাদের কোন 
স্হানই নাই তাঁহারাও নিশ্চয় একথা স্বীকার করিবেন যে এই 
জীবনয:ম্ধের দিনে মেয়েদেরও ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ খাঁনকটা 
[শক্ষা না দিলে তাহাদের ভাঁবষ্যৎ জগবনে নানা ভীতির সম্ভাবনা 
আছে। মেয়েদের বিবাহের জন্য মান যথেন্ট অ্থব্যয়ে বাধ্য 
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থাণকয়া পতামাতার এখন আর 'িশ্চেষ্ট থাকা চলে না। কন্যার 
ভাগ্যাবিপধ্যয়ের সম্ভাবনাও তাঁহাদের এখন মনে রাখতে হইবে । 
দেশে এখন আর সেই একান্ন পারবারের সংঘযুন্ত ভাব নাই। মান্র 
স্বামীর অভাবে মেয়েরা এখন *বশুর ও পিতি উভয়কুলেরই ভার- 
স্বরুপ হইয়া থাকে । সেই দিনে তাহারা যেন অকুল সমুদ্রে না 
পড়ে পিতামাতাকে এখন এ কথাটাও ভাঁবয়া রাখতে হইবে । এ 
সম্বন্ধে আমাদের দুভগাঁগনী নারণীজাতির শেষ আশ্রয় স্হান 
ধম্নক্ষেত্র কাশীধামে এখন বহ দষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
ধম্মাচরণের সঙ্গে জীবনোপায়াীবহশনা কোন কোন নার শৈশবে যে 
[শক্ষার সুযোগ পান নাই, মধ্য বা শেষ বয়সে নানারূপে সেই 
শিক্ষার কিছ দিছ আয়ত্ত করিয়া নানাকম্মে নিজের দিনপাত 
কারতেছেন। ছেলের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন মেয়ের পড়ার খরচও 
কিছ ধারয়া রাখতেই হইবে । এ আশ্রমের 'বদ্যালয়ে যে পিতা- 
মাতারা কন্যাদের শিক্ষা দেবার সৌভাগ্যলাভ কাঁরবেন তাঁহাদের 
আরও একটু সুবিধা এই যে বিদ্যালয়াট অবৈতনিক । আশ্রমের 
বোঁডিৎয়ে যাহারা মেয়ে রাখেন একান্ত অসমর্থ হইলে তাঁহাদের 
বোর্ডং খরচাও দিতে হয়না । আশ্রমে এইরূপ মেয়েই বেশীর 
ভাগ । গৌরশমাতা আজ দেশের মেয়েদের অবস্হার অনুকূল এত 
বড় প্রাতি্ঠানই আজ দেশকে দিতেছেন । 

আমরা কঙ্পনাস্বপ্রের এই জাগ্রত সত্য প্রাতষ্ঠানকে সাম্টাঙ্গে 
প্রণাম করিয়া সেই স্বপরর আরও একটু অংশ আজ এখানে নিবেদন 
কাঁরতে চাই । কার্ধযাবিবরণীতে আশ্রমের উদ্দেশ্য তিনটশর কথা 
(১) হিন্দুধম্ম ও সমাজের অনযায়শ স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, (২) 
সদ্ধংশজাতা দুঃস্হা বালিকা এবং অসহায়া মাহলাদিগকে আশ্রয় 
দান ও তাহাদের জীবনধারণোপযোগণ কাধণ্যকরীশী শিক্ষাদান এবং 
(৩) আদর্শ নারশীজীবন যাপনের পথে সহায়তা করার কথা জ্ঞাত 
হইয়াছি। এখানে সাধারণ লেখাপড়া ব্যতণত রন্ধন, সাংসারক 
কাজকর্ম, সৃতাকাটা, তাঁতিবোনা, সেলাই দার্জ'র কাজ প্রভাতিও 
শেখানো হইয়া থাকে । আম আজ আরও একটু আশা মাতাজশীর 
চরণে নিবেদন কাঁরতেছি। মেয়েদের এইসব শিক্ষার সঙ্গে সেবা- 
৬৮৪ অন্তর্গত চিকিৎসা বিদ্যারও কিছ কিছ অনুশীলন 

০৩০ 


১৪৬ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


করাইলে বোধ হয় ভাল হয়; তাহারা দেশের সৌবকাই হোক 
বা গৃহধম্মেই প্রবেশ করুক সব্বনুই এবিদ্যার প্রয়োজন বিশেষ 
ভাবেই আছে। আর আশাকরি মাতাজী এবং আশ্রমের মাতৃদঙ্ঘ 
এই পৃণ্য-গ্রতিষ্ঠানকে ফুমশঃ বাংলার দেশে দেশে শাখায় শাখায় 
বভন্ত করিয়া ঘরে ঘরে ইহার শ্মাস্ভৃতির চেষ্টাও কাঁরবেন। 
এই আদর্শ হিন্দুদের ঘরে ঘরে সত্য হইয়া উঠুক ইহাই আজ 
আগার একান্ত কামনা । 


মন্তেসরি শিক্ষা 





মায়া সোম 


অধুনা ইউরোপ ও আমোরকা শিশু-শিক্ষায় অগ্রণখ। 
শিক্ষাকে শিশ্‌র স্বাভাবিক রা্চি ও প্রকীতির অনযায়ী করিয়া 
তুলিতে আজ তাঁহারা ব্যস্ত। নিজেদের ইচ্ছা, নিজেজের কর্তৃত্ব, 
নিজের শাসন শিশুর উপর চালাইয়া, আজ তাঁহারা উহার স্বাধীন 
প্রকৃতির অবাধ উন্নাতির পথে অস্বাভাবিক বাধা উপাঁস্হত কারতে 
গুস্তুত নহেন। দেড় শতাধিক বৎসর ধরা শিশুর মন লইয়া 
এই সংগ্রাম চলিতেছে । খ্যাতনামা শিক্ষাসংস্কারকাঁদগের অবরান্ত 
চেষ্টার ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষা ক্ষেত্রে শশু তাহার 
ন্যায্য দাবীর পূর্ণ অংশ লাভ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছে । বর্তমান 
শতাব্দীতে 'শশু-শিক্ষার জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা 
হইয়াছে, তাহাদ্দিগের মধ্যে মন্তেসরি প্রণালী অন্যতম । এই 
প্রণালী বর্ণনার পৃবে্র্ব শিশুর স্বভাব ও মনস্তত্ৰ কিছ জানা 
আবশ্যক । 

শৈশব অভ্যাস গঠনের উপধ্্ত সময়। কেন না এই বয়সে 
শিশুরা যাহা শিক্ষা করে তাহার ফল কিয়ৎ পাঁরমাণে স্হায়শ হয়, 
এই জন্য শৈশবে উত্তম শিক্ষার ব্যবস্হা করা বিশেষ দরকার। 
1শশুদের সাত আট বৎসর পর্যন্ত বিচার বাদ্ধির পাঁরচয় বিশেষভাবে 
পাওয়া যায় না, কোন বিষয়ের কার্ধযকারণ নির্ণয়ে তাহারা 
অক্ষম । এইজন্য এই বয়স পর্য্যন্ত তাহারা যাহাতে নিজেদের 
পণ্টান্দ্রয়ের চালনা কারয়া বাহর্জগতের সকল প্রকার জ্ঞান লাভ 
কাঁরতে পারে, তাহার ব্যবস্হা করা প্রয়োজন ॥। শিশুরা ধাহাতে 
নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া ও স্পর্শ কারয়া বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ কাঁরতে পারে তাহার আয়োজন করা আবশ্যক। 

শিশদিগের শ্রীড়ার প্রতি অনুরাগ মাতৃজ্লোড় হইতেই দেখা 
যায়। এই খেলাধূলার মধ্য দিয়াই উহারা গৃহে শিক্ষালাভ করিতে 
থাকে। অনেক পিতামাতা শিশাদগের প্রকাতি পর্যালোচনা 
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করেন না, সংতরাং গৃহে তাহাদিগের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্হা 
করতে পারেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য ইউরোপ ও 
আমোরকাতে শিশুদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্হাপন করা 
হইয়াছে । মন্তেপাঁর প্রণালী মতে শিশৃদিগের খেলাধূলার মধ্য 
দয়া শক্ষা দেওয়া হয় । আজ আপনাদের মন্তেসার প্রণালী সম্বন্ধে 
কয়েকাঁট কথা বাঁলব। 

কুমারণ মারিয়া মন্তেসার তাঁহার প্রণালী মতে প্রথমে শিক্ষা 
দিতে আরম্ভ করেন রোমের এক সামান্য পল্লীর আদর্শ গৃহে । 
1তাঁন রোম নগরের এক মধ্যাবত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও 
পিতামাতার একমান্র সন্তান ছিলেন। কুমারী মারিয়া মন্তেসরি 
যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইতালগ দেশ শিক্ষা-সম্বন্ধে কুসংসকারে 
পূর্ণ ছিল। মেয়েদের শিক্ষার খুবই অভাব ছিল, আঁধকন্ত 
শাক্ষতা রমণণদের কেহ ভাল চক্ষে দেখিত না, সুতরাং লেখাপড়া 
[শাঁখতে তাহাদের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত । তখনকার দিনে 
লেখা পড়ার তেমন চচ্চ না থাঁকিলেও কুমারী মন্তেসার লেখা 
পড়া কারতে লাগিলেন । তাঁহারা দেশের প্রচলিত লোকমত, 
সমাজের কুসংস্কার ইত্যাঁদদ সব উপেক্ষা কারয়া ডান্তারী পরণক্ষা 
দিবার ইচ্ছায় তিনি রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। 
ই[তিপৃব্বে স্হানীয় কোন মাঁহলা ডান্তারী পরীক্ষা দেন নাই । 
এম-ডি পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তান 05৮০1718010 €011010 
অর্থাৎ কালা, বোবা, পাগল ও অঙ্পবৃদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের 
প্রাতচ্ঠানের সহকারী ডান্তারের কাজ লইলেন। যে শিশুদের 
মনোবতি সাধারণ সমস্থ শিশু অপেক্ষা কম, গৃহে এবং হাঁস- 
পাতালে তাহাদের চিকিৎসায় তিনি বিশেষ ভাবে মন দিলেন । 
সময় অসময়ে তাঁহাকে রোগীর পা্বে থাকিতে দেখা যাইত। 
যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি রোগীকে ভালরূপে পধ্বেক্ষণ কাঁরতেন 
ততক্ষণ তান শান্ত পাইতেন না। কখনও কখনও রোগীর পার্বে 
বাঁসয়া তাঁহাকে সারারাত কাটাইতে হইয়াছে, অহাতেও কখন 
বরান্ত বা ক্লান্ত বোধ করেন নাই। 

ডাঃ মন্তেসার শিশুরোগ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে গবেষণা করায় 
হাসপাতালে শিশুদের দেখিবার শুনবার ভার তাঁহার হাতে দেওয়া 


মস্তেসাঁর শিক্ষা ১৪৯ 


হইল। হাসপাতালের আঁধকাংশ শিশু অল্পব্াদ্ধি সম্পন্ন ছিল । 
তাহারা কিরপে মানূষ হইবে, কি উপায়ে তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধির 
বিকাশ হইবে, এই বিষয়ই তানি চিন্তা কারতে লাগিলেন। পরে 
[তান চিকিৎসা কার্য পাঁরত্যাগ করিয়া 9806 010101170010 
501)001 অর্থাৎ 1শশু অনাথালয়ের উিরেস্টার পদে নিযুদত্ত 
হইশেন । এই স্থানে তাহার দংব্বল মাঁস্তছ্ক বালক-বালিকাদের 
উত্তমরূপে পর্যবেক্ণ করিবার সুযোগ ঘাঁটল। কায়মনে তান 
সমস্তাদন তাহাদের তত্তধাবধানে নিষুস্ত থাকতেন । ভিন দিবা- 
ভাগে ?ভন্ব ভিন্ন প্রকাতির শিশুকে পর্যবেক্ষণ করিতেন, ও রান্রি- 
কালে সমস্তাঁদনের অভিজ্ঞতা ও সক্ষম পর্যবেক্ষণের ফলাফল 
পৃথক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণণতুন্ত করিতেন । 

ডাঃ মন্তেসারর বহযার্দনে সাধনার ফলে এই বিষয়ের কৃতনিশ্চয়তা 
সম্বন্ধে তান হঠাৎ একদিন আশান্বিত হইলেন । একাঁট দ্‌ব্বল 
মাস্তি্ক ছেলে তাহার নিকট শিক্ষা করিয়া সাধারণ ছেলেদের সাঁহত 
পরণীক্ষা দিয়া ভাল নম্বর পাইয়া পরণীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তখন 
[তান পূর্্বাপেক্ষা মনোযোগ ও উৎসাহপ্‌ব্বক এরূপ বালক- 
বািকার্দগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । ফলে দেখা গেল, যে সমস্ত 
ছেলেরা তাঁহার পদ্ধাঁতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহারাই পরীক্ষায় 
আঁধকতর নম্বর পায়। তান কৃতকার্যয হইয়াছেন মনে করিয়া 
তাঁহার পদ্ধাঁতকে সাধারণের উপযোগণ কাঁরয়া গাঁড়য়া তুলিতে 'স্হর 
করিলেন। তখন তিনি আশ্রম পাঁরত্যাগ্গ করিয়া বিশব-বিদ্যালয়ের 
দর্শনের ছাত্রী হিসাবে ভার্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশু- 
মনস্তত্দের উপর বিশেষ দৃষ্টি দলেন। শিশুর মনস্তত্তৰ সম্বন্ধে 
যতগুলি পুস্তক ছিল সবগুলি পাঠ ও গবেষণা কারতে ও নানা- 
প্রকারের প্রাইমারী স্কুল পারদর্শন করিতে লাগিলেন । অবশেষে 
[তান এই নূতন শিক্ষা-প্রণালন উদ্ভাবন করিলেন । 

তান চারি বংসরের সাধারণ শিশুদের এই প্রণালণী অবলম্বনে 
সহজেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । ইচ্দ্িয় পারচালনার সাহায্যে 
প্রাথামক শিক্ষার যে সকল ব্যবস্হা আছে, তাহাতে এই বয়সের 
শিশুরা লেখাপড়া শিখিতে যথে্ট আমোদ পাইয়া থাকে । কারণ 
কয় বসর গবেষণার পর তানি বাঁঝয়াছিলেন যে, মানব জীবনের 
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[তন হইতে ছয় বংসর পধ্/স্ত মন আতশম্ন নমনশীল, অথণাৎ যাহা 
দেখে শুনে সব কিছরই ছায়া তাহার মনে পাঁড়য়া যায়। এই 
তন বৎসরের মধ্যে মানবের ভবিষ্যৎ স্বভাবের আভাস পাওয়া 
যায় কাজেই জাতির, সমাজের, রাজ্ট্রের কল্যাণের জন্য এই বয়সের 
শিশুদের মানুষ করা সব্বাণ্রে কর্তব্য । 

ডাঃ মন্তেসরির মতে শিক্ষার সময়ে শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দতে হইবে, এই স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই সে তাহার দৈনান্দিন 
জীবন সশঙ্খালত কাঁরয়া তুলবে । শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা শিশুর 
মধ্যেই আছে, এই সপ্ত বাঁজশীন্তকে পাঁরস্ফঃট করাই শিক্ষার 
কাজ। এইজন্য তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা, স্ফর্তজনক পারি- 
পাশবিক আবহাওয়া, প্রকীতির সৌন্দয্য উপভোগের অবাধ গাতি 
দিতে হইবে। 

সকলেই জানেন যে, যখন &৬টি শিশু একসঙ্গে মিলিত হয়, 
তথায় প্রত্যেক শিশুর মাতা বর্তমান থাকিলেও শিশুরা ঝগড়া- 
ঝাঁট বা মারামার না করিয়া কোন কাজই করতে পারে না। 
মন্তেসরি বিদ্যালয়ের এক একটি শ্রেণশতে ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়সের 
$০।৬০ জন শিশু থাকে, তাহাদের পর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, 
তথাপি তাহারা কলহ বা মারামারি না করিয়া প্রত্যেকে নিজের 
কাজে ব্যস্ত থাকে । কেহ বা অগ্ক কষে, কেহ বা লিখে, কেহ বা 
ঘর পার্কার করে, কেহ বা চুপ করিয়া বাঁসয়া থাকে, আবার কেহ 
বা অপরের কায লক্ষ্য করে। শিক্ষায়ন্ি তাহাদের কোন কাজেই 
হস্তক্ষেপ করেন না, এবং কোন শিশুকে অপরের কায্যেও 
হস্তক্ষেপ করিতে সুযোগ দেন না। শিক্ষার়নরী প্রত্যেক শিশুর 
ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন, যাঁদ কোন শিশু তাহার সাহাধ্য 
চায়, তাহাকে সাহায্য করা হয়, তাহার ভুল সংশোধনপূব্বক 
যতটুকু বলা হয়। শ্রেণীতে শিক্ষায়ন্রীর যে প্রাধন্য আছে তাহা 
[শিশুদের বোধ করিতে দেওয়া হয়না । শক্ষায়িতী সামান্যই 
[শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি বেশী পর্যযবেক্ষণ করেন । শিশুরা 
বদ্যালয়ে নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিয়া শিক্ষা 
সুরু করে; শিক্ষায়ন্রী তাহাদিগকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন । তাহাদের স্বইচ্ছা, কারযকুশলতা 
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ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়া শাসনাধীনে আনা হয়। ডাঃ মস্তেসরির 
উদ্ভাবিত যস্তিপর্ণ বৈজ্ঞাঁনক খেলনার (8119818005 ) সাহায্যে 
এই অভীষ্ট 'সিদ্ধ হয়। 

শিশ্যরা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতশত নানা বিষয়ে 'শিক্ষালাভ 
করিতে সমর্থ হয়। খেলনার ব্যবহার পুনঃ প্রনঃ দেখিবার 
আবশ্যক হয় না। এ খেলনাগুলিতে শিশুদের স্বাভাবিক অনুরাগ 
দেখা যায় এবং ইহাতে শিশুর উপযোগী যথেষ্ট পাঁরমাণে কাজের 
ব্যবস্থা রহিয়াছে, কারণ শিশুর অনুরাগ উৎপাদন কাঁরতে পারে 
এইরূপ কাজের ব্যবস্হা থাকিলে তবেই শাসন সহজ হয়। সে 
নিজের ইচ্ছামত খেলনাগুলি পছন্দ কাঁরয়া লয় । ইহাতে কেহ বা 
দ্রুত আবার কেহ বাধাঁরে শিক্ষা কারতে সম" হয়। শিক্ষা 
তাহাদের নিকট ভারস্বরূপ বা ভয়াবহ হয় না। শিশু ইহার 
ব্যবহার ভুল করিলেও পরে সে নিজেই তাহার ভুল বাঁঝতে সমর্থ 
হয়। শিশ: কান্ত হইলো বিশ্রাম কারতে পারে, আবশ্যক বোধ করিলে 
ঘমাইতেও পারে, শিক্ষাঁয়ত্র তাহাকে ছুই বলেন না। কিন্তু 
খেলনাগুুলির এমনই মোহপাশীল্ত যে, পুনঃ পুনঃব্যবহার করিলেও 
শিশুরা অধৈর্য হইয়া পড়ে না বরং আমোদই অনুভব করে। 
শিশ? তাহার দৈনিক জীবনের অনেক কাধ এইভাবে সম্পন্ন কাঁরয়া 
আত্মনিভরশীল হয় । 

প্রত্যেক মাতাই জানেন শিশুরা রাম্লাঘরে বাঁসিয়া তাঁহার কার্য 
নিরণক্ষণ এবং সুযোগ পাইলে তাঁহাকে সাহায্য করিতে ভালবাসে । 
পাঁর্কার-পারিচ্ছন্ন সুসঙ্জিত কক্ষে নশরবে চ্ছির হইয়া বসিয়া থাকা 
অপেক্ষা তাহারা মাতার সাহত রান্নাঘরে থাকা বেশী পছন্দ করে। 
শিশুদের যাঁদ নিজে স্নান-আহার কাঁরতে দেওয়া হয় বা কোন 
রকম ফরমাস করিয়া কোন কার্ষেয নিষ্যন্ত করা হয় তবে তাহারা 
যথাথ ই কৃতার্থ হয় । 

সেইজন্য ডাঃ মন্তেসাঁর দৈনাষ্দিন সাংসারিক কার্য, যথা 'বাভিন্ন 
বস্তু স্পর্শ ও উত্তোলন, বস্ঘ পরিধান, জামার বোতাম ও জৃতার 
লেস লাগান, পরিবেশন ও তৎপরে বাপন-পন্র ধুইয়া মুছিয়া 
যথাচ্ছানে চ্ছাপন, বক্ষ, জীব-জন্তুর যত্ন ও লালন-পালন ইত্যাঁদ 
পাঠ্যতালকার অন্তভুন্ত করয়াছেন। কির্‌পে এগাল করিতে হয় 


১৫২ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


শিক্ষয়িতী নিজে দেখাইলে শিশুরা ইহা অনুকরণ করে । এইর্‌পে 
তাহারা দৈনান্দন কাজে অভ্যস্ত হয় ও সামাজিক রীতি, নগাঁত, 
শিষ্টাচার ইত্যাদি শিখে । গৃহ-কার্েযর ভিতর দিয়া এইগুলি 
শিক্ষা কারতে শিশুরা আমোদ পায়, অন:রাগ দেখায় এবং সম্পন্ন 
কাঁরতে সতক্তা অবলম্বন করে। শশু বিরান্তভাব প্রকাশ না 
করিয়া আশ্চর্য ভাবে আত্মসংযমের পাঁরচয় দেয় । একসময়ে একটি 
শিশু পরিবেশনের জন্য গরম সৃপ (ঝাল) লইয়া যাইতোঁছিল, সেই 
সময় একটি মাছ তাহার নাকের উপর বসে, যতক্ষণ না পাঁরবেশন 
শেষ হইল, ততক্ষণ সে মাহির উপদ্রুব সহ্য কারতে সমর্থ হইয়াছিল । 
এই প্রকারে তাহাদের সাধ্যাতত দায়ত্বপূর্ণ কাষে নিযুক্ত করা 
যায়। 

এইগ্ীল যাহাতে সংশৃত্খলার সাঁহত সংসম্পন্ন হয়, সেইজন্য 
[তান বলেন যে, শিশুদের ব্যবহারোপযোগশ আসবাব এমন হওয়া 
দরকার যাহা তিন বছরের শিশু অনায়াসে ও অরেশে নাড়াচাড়া 
করিতে পারে । আসবাব ও খেলনাগনল নূতন চকচকে ও সংন্দর 
হওয়া উঁচত। তাহা হইলে শৈশব হইতে সৌন্দধজ্ঞান শিক্ষা 
হয়। খেলনাগুলি পরিপাটিরূপে গুছাইয়া সাজাইয়া রাখবার 
ভার শিশুদের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে । এইরূপে শিশুরা তাহাদের 
খেলার ঘর পাঁরজ্কার পারচ্ছন্ন রাখিতে সদা প্রস্তৃত থাকে । যে 
শিশু যে স্থান হইতে যে খেলা লইবে, সেই স্থানেই উহা রাখিবে। 
যে খেলনা যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত 
হইবে । তাহাকে যথেচ্ছভাবে এগুলি ব্যবহার কাঁরতে দেওয়া 
হইবে না, কিন্তু সযত্নে ব্যবহার কাঁরতে শিখান হইবে । যাঁদ 
কোন মেয়ে একটি খেলনা লইয়া খেলিতে চায়, যে পধ্যন্ত না 
প্রথম মেয়েটির খেলা শেষ হয় সেই পর্য্যন্ত সে নীরবে অপেক্ষা 
করিবে । কখনও কখনও শিশুরা তাহার নিকট হইতে খেলনা ঠিক- 
ভাবে ব্যবহার করিতে শিখে কখনও বা সে তাহাকে ঠিকভাবে ব্যবহার 
করিতে শিখায় । এইরপে শিশুরা ক্রমে হ্রমে দলবদ্ধ হইয়া কার্য 
কারতে শিখে । 

মন্তেসরি বিদ্যালয়ে এই সকল জ্ঞানোন্দ্ুযমূলক খেলনা 
(872818159), যথা-_সিলিপ্ডার, কিউব বিভিন্ন বর রেশমের 
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চাকতি, ওজনশিক্ষা, জ্যমাতক-আকৃতি-বাঁশষ্ট কাচ্ঠ ইত্যাদর 
দ্বারা প্রাথথামক শিক্ষা দেওয়া 2য়। এই সময়ে শিশুদের ইন্দ্িয়- 
গুলি তীক্ষ7 ও অনভবপ্রবণ থাকে, উত্ত খেলনার সাহায্যে শিক্ষা 
কাঁরলে জ্ঞানোন্দ্রিয়গ্ণীলর সম্যক পাঁরচালনা হয় ও শিশুর প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এই খেলনাগুলির উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু 
আকাতি, গঠন, গুণ ও নামের সহিত পাঁরাঁচত করান, খেলনাগুলি 
পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে শিশুদের মনোযোগ, যাঁন্ত এবং 
বিচারশান্তর উৎকর্ষ সাধন হয় । মন্তেসাঁর শিক্ষায় শিশুরা কাজাঁট 
রূপে সম্পন্ন কারবে তাহা খেলনার সাহায্যে শিশাদিগের দ্বারাই 
সাধিত হয়, সৃতরাং শিশাদগের আগ্রহ অনায়াসেই উহা দ্বারা 
উদ্দীপিত হয়। শিশদিগের পারিপাশ্বিক অবস্হা শিক্ষার 
উপযোগী হইলে তাহা'দিগের যে বিষয়ে বিতৃষ্ণা দেখা যায়, ভ্রমশঃ 
সে বিষয়ে অনুরাগ আসে । শৈশব হইতে এইরুপ অভ্যাস করিলে 
ভাঁবষ্যৎ জীবনে সে তাহার অনুরাগ বা বিরাগের বিষয়গুলির প্রাত 
নিজে হইতেই মনোনিবেশ কারতে পারবে । 

আর একটি কথা-মন্তেসার বিদ্যালয়ে শিশুদের মৌনাবলম্বন 
শিখান হয় । নীরবে এবং নিস্তব্খভাবে তাহাদের নোৌতক কার্য 
আরম্ভ হয় ; শ্রমে ক্রমে তাহারা সকল কাজ ধীরে করিতে ও আস্তে 
কথা বলিতে অভ্যস্ত হয় । তখন তাহারা আর গোলমাল ভালবাসে 
না। সময়ে সময়ে শিশুরা মৌন থাকিতে আনন্দ অনুভব করে। 
মৌনাবলম্বন কারতে একবার অভ্যস্ত হইলে শিশুরা যতই আমোদ- 
প্রমোদের মধ্যে থাকুক না কেন, শিক্ষাঁয়ন্রীকে একবার নিশল 
স্থরভাবে বাসতেদোখলে তৎক্ষণাৎ তাহারা সংযত হইয়া শক্ষাঁয়ত্রীকে 
এভাবে অনুকরণ কারবে । কোন রকম আদেশের আর প্রয়োজন 
হয়না। 

আমার মনে হয়, যেমন আমাদের দেশে সাধারণ শিশু- 
[বদ্যালয় নাই, এবং খন গহেই শিশুর হাতে খাঁড় হয়, তখন 
প্রত্যেক পিতামাতার শিশুশিক্ষায় মন দেওয়া দরকার। মস্তেসার 
প্রণালীকে কিছ পারবর্তত ও আমাদের দেশ-কাল-পাল্রোপযোগাী 
কাঁরয়া লইয়া আমরা নিজ নিজ গৃহে আত অনায়াসেহ ইহা শিশু 
শক্ষায় প্রয়োগ কাঁরতে পারি । কারণ শিশুর পারবারিক ও 
সামাঁজক জীবনকে নৃতনভাবে পরিচালিত করাই মস্তেসাঁর প্রণালশীর 


উদ্দেশ্য । 
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রান্রি খন প্রভাত হয় তখন স্বশ-পরুষানিব্বিশেষে সবাই জাগে, 
শুধু মেয়েরা অথবা শুধূ পুরুষরাই জাগ্রত হয় না। জাতণ?য় 
জীবনও যখন জাগিয়া উঠে, তখনও সগ্তোথানের এই পর্ব 
নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘাঁটতে পারে না; নিশাবসানে নিদ্রোথিত নর- 
নারীর মতই জড়তান্ধকার-সমাবৃত নারশ-পুরুষ তাদের আলস্য- 
সুপ্তি ভঙ্গ করিয়া প্রায় একন্ুই জাগ্রত হয়। যতাঁদন এ নিয়মের 
ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল, ততাঁদন জানা গিয়াছিল, এদেশের রাজ- 
নগীতিক্ষেত্রের রজন প্রভাত হয় নাই । 

গতবষে জানা গেল, ভারতের কুম্ভকর্ণ তার গভীর সপ্তি 
ভঙ্গ করিয়াছে । বিগত সত্যাগ্রহ-সমরে ভারতীয় পুরুষের পার্বে 
ভারতা য়া নারী তাঁদের দীর্ঘ দিনের অনভ্যন্ত মুস্তবায় এবং সুদীর্ঘ 
দিনের পরানুকৃতির অবরোধ ভাঙ্গিয়া আসিয়া ভারতসতীর চির- 
মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। সত পাতির সহ-ধম্ম-চারিণী হইয়াছেন। 
বিবাহমন্তের এক হদয় এবং একিত্ততার প্রতিশ্রুতি সফল হইয়াছে । 

কিস্তু শুধু দেশ জাগিলেই 'নাশ্ন্ত হওয়া চলে না। ঘুমন্ত 
পরাতে প্রয়োজন ছিল শুধু চোঁকিদারের, এখনই সত্যকার কর্ম্ম- 
কারকের প্রয়োজন । কাজ করার দন আসিয়াছে, সুশহঞ্খলভাবে 
কাজ নেওয়া এবং দেওয়ার ব্যবস্থা চাই । 

সে ব্যবস্থা চাই সবারই জন্য । শুধু ছেলের জন্যও নয়, শুধু 
মেয়ের জন্যও নয়। একপক্ষ পক্ষীর মত মেয়েদের বাদ দিয়া 
পুরুষদের কোন উন্নাতির উচ্চাকাশে উদ্ডীন হওয়া কোনমতেই 
সম্ভব নহে । মেয়েদের সব্বীঙ্গশন কল্যাণ সাধন না করিয়া পরন্তু 
তাদের অকল্যাণের পথে ফেলিয়া রাখিয়া পুরুষের দল যে-পথেই 
অগ্রসর হইতে যাইবেন, পিছনের টানের চাপে তাঁদের পিছাইতে 
হইবেই, তাই চাই তাঁদের একন্রিতভাবে সমোম্নাত। একথা বালয়া, 
আ'ম এমন কথা বাঁলতোঁছ না যে, এইর্‌প উন্নাতি কাঁরতে হইলে, 
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নারী-পুরূষকে একই শিক্ষা একই দীক্ষা লইতে হইবে । এরোপ্েনে, 
সবমোরণে, 'বিবাহ-বিচ্ছেদে, আরও বেশি কোন কিছুতে সব্বত্রই 
মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সান আঁধকার দিয়া বিধাতার বিরদ্ধে 
[বদ্রোহ ঘোষণা কাঁরতে হইবে । আমার মতে রান্ট্রে ও সমাজে 
নারীরও কতকটা আঁধকার আছে। গ্াহন্ছ্য জীবনে পুর্ষদেরও 
কতকটা দায়ত্ব আছে । নিজের নিজের মূল কর্তব্যে লক্ষ্য রাখিয়াও 
নার-পুরুষে দেশের কাজ দশের কাজ, এবং ঘরের কর্তব্য পালন 
অনায়াসেই করিতে পারেন । 'বিশেষ দেশে যখন আপ কাল উপাস্থিত 
হয়, তখন নারশ-পুরুষ নিব্বিশেষেই আপকম্ম পালন করিতে 
বাধ্য । নারীর কম্মক্ষেত্র তখন তার গহধম্মেই কেবলমান্র নিবল্ধ 
থাকিবে চাঁলবে না। দেশবাসণ মান্রেরই যখন দেশখণ আছে, তখন 
দেশের অর্্ধাংশকে পাঁরহার করিলে আপযহম্ধার হইবে কেমন 
করিয়া? এর জন্য এবং আর নিজেরই জন্য শিক্ষাকে সাব্বজনসন 
করিতে হইবে । স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের সব্বপ্রথম কর্তব্য হইবে, 
প্রাথামক শিক্ষাকে সাব্বজনশন এবং বাধ্যতামূলক করা। 1শক্ষা 
এবং জ্ঞান কোন সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্বতা নয়, জগতের প্রত্যেক 
নর এবং নারশ একই ভাবে ইহা পাইবার আধকার দাবণ করিতে 
পারেন। আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যাহঈনকে পশুর সাঁহত তুলিত করা 
হইয়াছে । যাঁদও একদেশদশ'ভাবে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে 
অল্পাবস্তর বাধা সকল সমাজেই মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে, তথাপি সে 
সব অসত্যের বাধা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না, হিন্দু শাস্যের 
এমন উদ্দেশ্য হইতে পারে না সমাজের অধ্ধাংকে পশভাবাপন্ন 
রাখা । 

এদেশে প্রাচীনকালে স্ত্রশিক্ষার বহুল প্রচার 'ছিল, তাহা 
সকলেই জানেন । পৌরাণিকঘূগে বোদ্ধযুগে তৎপরবর্তীবৃগেও 
বহৃতর নার ধর্মে, কর্মে জ্ঞানে সমন্নতির শীর্ষে দাঁড়াইয়ঃ 
ভারতের ভিতরে এবং এমন কি তার বাহভণগেও নিজেদের বশের 
কেতন উদ্ভপন করিয়া শিয়াছেন। ভারতসম্রাট অশোক-দুহিতা 
1নংহলের ঘম্মশবিজাঁয়নগ সঙ্ঘালন্া এবং নেপালে বৌদ্ধধম্ম-প্রচারিকা 
চারুমতণর কথা আপনারা হয়ত শুনিয়া থাঁকবেন। কতবেশী 
শাক্ষতা হইলে মেয়েরা এতবড় কাজ করিতে পারেন 2 পরাধীন 
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জাতির জাতীয়তাই যখন পরপদাঘাত-চর্শ হয়, তখন তার সেই 
দুরবস্থার দিনের কথা, সে বড় লচ্জারই কথা; যে সব দিনের 
আচার ব্যবস্থা সেও কতকটা আপদ্ধম্ম ; তা লইয়া গবর্ব কারবার 
কিছুই নাই এবং তার মধ্যের যেগ্‌লা বর্তমানের আপদ্ধর্ম 
পালনের অপারিপল্ছপণ সেগুলোকে পারিবর্তন এবং সংস্কার করিবার 
প্রয়োজনও আপসিয়াছে। এছাড়া আর একটী কথা বলার আছে 
যে, এদেশে মেয়েদের শিক্ষাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা হইতেছে 
এই'নিতান্তই আধুনিক বর্তমান যুগে । এর অন্পার্দন পৃব্বেও 
যখন সমাজ ছিল, পল্লশ-জণীবনে যৌথপাঁরবার প্রথা অটুট ছিল, 
তখনও প:ঃথগতভাবে হইলেও নানা'দক দিয়াই আমাদের মেয়েদের 
শিক্ষা আমাদের দেশের দক হইতে যথেস্টরূপেই স্াশিক্ষা 'ছল। 
পুরাণ ভাগবত ব্রতকথা, ত্যাগ সংযম, মানুষকে 'দিব্ভাবাপন্ 
করতে, যথার্থ শিক্ষার ফল প্রদান কাঁরতে যাহা প্রয়োজন 
তাহার ধিছ;রই ভ্রুটী ছিল না। তবে তখন মেয়েদের কাজ ছিল 
মাঁসজীবশী বা কৃাঁষজীবী িতাপাতিপঃন্রের জন্য গৃহসৃখ গঠন 
করা পারিবারিক ও সামাজিক শান্ত বজায় রাখা ; আজ শুধু 
এটুকৃতেই হইবে না । আজ তাদের ঘরের, পরিবারের, সমাজের 
সঙ্গে রান্ট্রেরও কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে হইবে । গৃহপালিত পশুর 
মত গৃহ-লালিত শিশুর ভার বহনই নয়, তাকে বীর প্রসবিণী 
বারাঙ্গনা হইয়া দেশখণ শোধ দিতে হইবে । এ খণ দেশবাসীরও 
যেমন দেশবাসিনঈরও তেমনই, ইহাতে কোন ইতর বিশেষ নাই । 
কিন্তু এ ধণ শোধ দিতে হইলে দেঁশকে দেশের অতাঁত 
বর্তমানকে ভাল করিয়া জানয়া চিনিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে। 
দেশকে জানিলে, চিনিলে, ভালবাসলে তবেই দেশ মাতৃকার পুজার 
আয়োজনে আত্মনিয়োগ-চেষ্টা আসিবে দেশসেবাব্রতের কৃচ্ছঃসাধনে 
অনুরাগ জ্মিবে, দেশখণ পাঁরশোধ কাঁরতে আগ্রহ হইবে। তাই 
সাব্বজনশন- বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই দেশাত্মবোধ 
স-্টিকারী এবং ধম্ম' ও নগতির দু ভিত্তির উপর সংস্থা পিত প্রকৃত 
[শক্ষাই যাহাতে আমাদের ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য প্রবর্তিত 
হয় সে বিষয়ে আমাদের বাশেষর্পে চেষ্টা করা আবশ্যক । কিন্তু 
এই শিক্ষা এমনভাবে নিয়ন্তিত হওয়া চাই যাহাতে আমাদের ছেলে- 


প্রাথথামক শিক্ষা ১৫৫ 


মেয়েরা এই শিক্ষার প্রভাবে নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের 
ধম্মকে ভালবাসতে শ্রদ্ধা করিতে গৌরব বোধ করিতে শিক্ষা করে, 
ঘণা এবং বিদ্বেষ করিতে শিখে না। যাঁদ আধ্নিক বিদ্যাশিক্ষার 
ধাঁচে এই সার্্বজনীন- শিক্ষাও নিয়ন্িত হয় তবে সে কৃশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা দেখি না। 


সত্রীশিক্ষাবিস্তারের গোড়ার কথা 
ব্রলেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


উন্নাবংশ শতাব্দীর প্রথম গদকে 'মিশনরীদের উদ্যোগে কাঁল- 
কাতায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপক ভাবে স্তগাঁশক্ষার 
আয়োজন আরম্ভ হয়। 'কন্তু সম্ভ্রান্ত 'হন্দুরা তখন মেয়েদের 
বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতশী ছিলেন না; তাঁহারা 
অন্তঃপুরে কন্যাদের বদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করিতেন। এই কারণে 
[মিশনরণ পাঁরচালিত বাঁলকা-বদ্যালয়গুলিতে দাঁরদ্রু ঘরের__অনেক 
স্থলে নিম্নজাতির মেয়েরাই লেখাপড়া শাখত । ১৮৪৯ সনে বীটন- 
কন্তক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পযন্ত শিক্ষিত 
ও সম্দ্রান্ত পাঁরবারের কন্যাগণকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা 
কাঁরতে বে্খো যায় নাই । 


স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের রচস্ষিতা কে? 


উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হিন্দু বালিকাদের শিক্ষা- 
[বস্তারকজ্পে কাঁলকাতায় যে-কয়েকটি খ্রী্টীয় মাহলা-সামাতর 
উদ্ভব হইয়াছিল তাহার মধ্যে একাঁটর নাম সব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ) 
সেটি 706 [50718]6 0060116 9091609 1701 1109 17519101151) 
1010176 2110. 9001901% 01961088196 1610815 9010015. এই 
মাঁহলাসাঁমাঁত খুব সম্ভব ১৮১৯ সনের জন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
নল্দনবাগান, গৌরশবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অণ্চলে সমিতির 
বালকা-ীবদ্যালয় ছিল। স্ব্ীশিক্ষার প্রয়োজনয়তা বুঝাইবার জন্য 
এই মাহলা-প্রাতদ্ঠানের উদ্যোগে ১৮২২ সনে 'স্বী শিক্ষাবিধায়ক' 
নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানিতে প্রাচীন ও 
আধুনিক কালের অনেক বিদুষাী হিন্দু মহিপার দণ্টান্ত উদ্ধার 
কারয়া গ্রশাশক্ষা যে সামাজিক রাত ও নতি বিরুদ্ধ নয় তাহা 
প্রমাণ কারবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই পস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে 
প্যারচাঁদ মির লাখিয়াছেন £-- 





স্শীশক্ষাবিষ্তারের গোড়ার কথা ১৫৯ 


/৯০০০ 0019 11006 7২৪18 [২8011902000 0109:20 1115 
1900150 0)6 10081015011 01 2, [08101010161 10 1361069]8 1116 
ওঠা] 5111)8 ড10119915. 00 116 500)60% ০01 078716 
500090101১**৮1106 (001701771066 01 01)9 08100119 0৬610116 
509০195 1906160 1116 10721715011 2110 09661711060 01) 
[011101105 16--4৯ 1310812101)108] 916601) 0:1 708510 27216 
(1871), 0. 55. 

[ফিমেল জহীভ'খাইল সোসাইটিই যে প্রথমে নন্দনবাগানে জীভ- 
নাইল স্কুল প্রতিজ্ঞা খাঁরয়া ব্যাপকভাবে স্বীঁশিক্ষার সূচনা করেন, 
চ্তী শিক্ষাবিধায়ক পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে । ইহাতে 
প্রকাশ 

কেবল আমারদের দেশের স্কী লোকের লেখা পড়ার পাদ্দ আগে 
[হল না, এই জন্যে কিছু দিন কেহ করে নাই | কিন্তু প্রথম ইং 
১৮২০১ ১৮১৯ 2 শালের জুন মাসে শ্রীধৃত সাহেব লোকেরা এই 
কাঁলকাতায় নন্দনবাগানে ধৃবনাইল নামে এক পাঠশালা করিলেন, 
তাহাতে আগে কোন কন্যা পণ্ড়তে স্বীকার করিয়াছিল না, এই 
ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পণ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে ।-_ 
স্তী শিক্ষাবিধায়ক", ৩য় সংস্করণ (১০২৪ ), পৃ. ৯। 

স্ব শিক্ষাবিধায়ক" পুস্ভকখানির কোন সংস্করণেই গ্রন্ছকারের 
নাম নাই। প্যারগচদি মিত্রের ডান্ত-_-*[২918 7২৪৫1708011 
06160 1106 9001919 110 17121000501 হইতে অনেকে ধারয়া 
লইয়াছেন যে রাধাকান্ত দেবই ইহার লেখক । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ইহার লেখক-কলিকাতা স্কুলবৃক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল 
সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন 'বিদ্যালগকার ; ইনি কলিকাতা 
গবমেন্টি সংস্কৃত কলেজের সাহত্যাধ্যাপক, বজরাপুর-নিবাসী 
স্বনামধন্য জয়গোপাল তর্কালগুকারের ভ্রাতুষ্পুতন । কলিকাতা স্কুল- 
বুক সোসাইটির পঞ্চম (১৮২২-২৩) ও ষ্ঠ (১৮২৪-২৫) রিপোটে, 
পাদার লঙ্ডের 85188] 711551015 (১০৪৮ ) ও বাংলা পুস্তকের 
তাগলকায় ( ১৮৬৬ ), এবং ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের 
জগবনগতে স্ব শিক্ষাবিধায়কে'র রচাঁয়তা-হিসাবে গৌরমোহন 
'বিদ্যাপ্রৎ্কারের নামের উল্লেখ অছে। 


১৬০ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র প্রকাশকাল 

কী শিক্ষাবিধায়ক? ঠিক কোন: সালে প্রথম প্রচারিত হয় সে 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে । বিলাতের 'ব্রীটশ মউাঁজয়মে প্রথম 
সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তাহার আখ্যাপন্র হইতে 
প্রকাশকাল “বা সন ১২২৮, ৮১৮২২ পাওয়া যায়। ইহা 
কাঁলকাতা ফিমেল জূুভিনাইল সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিষ্ট মিশন 
প্রেস কতক ম্াদ্রুত হয়। আমরা বিলাত হইতে প্যস্তকখানিব 
আখ্যাপন্রের যে ফোটোপ্রীতালাপি আনাইয়াছি, পর পচ্ঠায় তাহা 
মৃদ্ুত হইল। 

১৮২২ সনের এপ্রল মাসের অব্যবহিত পৃব্বেই দ্ত্ৰী শিক্ষা- 
বধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয় । ইহার আরও একটি প্রমাণ-স্বরূপ 
৬ এপ্রল ১৮২২ তাঁরখের “সমাচার দর্পণ” হইতে একাঁট সংবাদ 
উদ্ধৃত কারতোছি £-_ 

সতী শিক্ষা ।-_-এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্ছ 
পর্ব২ প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার 
1কাণং দেওয়া যাইতেছে 1--€( সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ১ম 
খণ্ড, ২য় সংস্করণ পু. ১৩) 

স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ সনের আগস্ট 
মাসে কলকাতা স্কুলবক সোসাইটি কর্তক প্রকাশিত হয়- ইহার 
উল্লেখ এ সোসাইটির পণ্সম রিপোর্টে আছে । 

কয়েক মাসের ব্যবধানে “স্ত্রী শিক্ষা বধায়কে'র দুইটি সংস্করণ 
মাঁদুত হইবার কারণ আছে। তখন মিশনরীদের চেষ্টায় চার 
দকেই বালিকা-'বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠত হইতেছিল। চার্চ মিশনরণ 
সোসাইটির পঙ্ঠপোষকতায় মিস কুক ( পরে বাব উইলসন-) নামে 
এক মাঁহলা অনেকগযাল বাঁলকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন। 
এই সময়ে লোকমত গঠনের জন্য “রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি কাঁরয়া প্রধানতঃ বিতরণের 
জন্যই কাঁলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এ বৎসরের আগম্ট মাসে 
উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন । 

স্্ী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
১৮২৪ সনে । এই সংস্করণের গোড়ায় “দুই স্ধলোকের কথোপ- 


স্বীশিক্ষাবিষ্তারের গ্রোড়ার কথা ১৬২৯ 


কথন” নামে একাঁট অধ্যায় সংযোজিত হয় । কলকাতা স্কুলবৃক 
সোসাইটির ষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৪-২৬ ) প্রকাশ £__ 

0০09107)01)01715111981156 017 চ910216 77000211012 1199 
09251) 17510110660, 1116 5600100 9৫10011 0 500 0070165 
1095105 0961 19101019 15110901060. 11106 8100)01 1185 
€10121560 10011768115 ৫0001 105 0110118] 5170), 2170 1085 
1711)1060 1 09 31001011106 [116 1910601859 210 ৮০ 
9011116 1 10 016 08198016901 11059 001 11056 096 1119 
110617060. 

এই সংস্করণে সংযোজিত শ্দুই স্লীলোকের কথোপকথনঃ 
অধ্যায় হইতে রচনার 'নদর্শন-স্বরৃপ কয়েক পধীন্ত উদ্ধৃত হইল £__ 

প্র। গলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে 
আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা । কালে, কতই হবে ইহা তোমার 
মনে কেমন লাগে। 

উ। তবেমন দিয়া শুন 'দিদি। সাহেবেরা এই যেব্যাপার 
আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বধুঁঝ এত কালের পর আমারদের 
কপাল ফিরিয়াছে এমন জ্ঞান হয় । 

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কাজ । তাহাতে 
আমারদের ভাল মন্দ কি। 

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ 
হইতেছে ; কেন না এ দেশের স্তীলোকেরা লেখা পড়া করে না, 
ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে । কেবল ঘর দ্বারের 
কায কম্্ম কাঁরয়া কাল কাটায় । 

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কম্ম“ কারভে 
হয় না। স্ব্ীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলা'পিলা প্রাতি- 
পালন না কারলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষ কারবে। 

উ। না। পুরুষে কাঁরবে কেন, স্তীলোকেরই করিতে হয়, 
[কন্তু লেখা পড়াতে ঘাঁদ ?কছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাষ কর্ম্ম 
সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাঁকলে মন স্থির 
থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুবঝিয়া পাঁড়য়া নিতে পারে । 


[শিক্ষা-_-১১ 


১৬২ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 
রামমোহন কি স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র নিকট ধরণী? 


পৃব্বেই দেখাইয়াছি, ১৮২২ সনের গোড়ায় গৌরমোহনের চ্ব 
শিক্ষাবিধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাদার লং তাঁহার বাংলা 
পুস্তকের তালিকায় ইহার প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮১৮ সন 
বালয়া উল্লেখ করায় একাট মারাত্মক ভুলের সন্ট হইয়াছে । তাঁহার 
প্রদত্ত এই তারথ 'নঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া, ১৮১৯ সনে প্রকাশিত 
রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় 

ধবাদ' পুস্তক সম্বন্ধে এইবৃপ মন্তব্যও করা হইয়াছে £- 

রামমোহন রায়ের সহমরণ ববয়ক প্রস্তাব ও গৌরমোহনের স্ত্রী 
শিক্ষাবিধায়ক, এই দুই পুস্তকের বহ: স্থলে ভাব ও ভাষার যথেষ্ট 
সাদশ্য দেখা যায়। রামমোহনের পমুস্তক পরে রাঁচত হইয়াছিল; 
সূতরাং ভাষাগত যে আশ্চ্যয মিল রাঁহয়াছে, তাহা কৌতুহলো- 
দ্দীপক |... | 

উভয় পুস্তকের দু-একটি স্থানে অঙ্পস্বজ্গ ভাষা ও ভাবগত 
মিল আছে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য রামমোহনকে দায়ন করা যায় 
না, কারণ তাঁহার পাস্তক গৌরমোহনের '্তী শিক্ষাবধায়কে'র পরে 
নহে অন্ততঃ [তন বৎসর প্‌ব্ৰে প্রকাশিত হইয়াছিল! রামমোহন 
তাঁহার পুস্তক রচনাকালে গে'রমোহনের সাহায্য লইয়াছিলেন এরূপ 
প্রমাণও কেহ [দিতে পারেন নাই। 


স্্ীশিক্ষা 





ভ্বানচভ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমাদের দেশে স্বীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছ লিখতে আহত 
হয়োছ। দেশে স্বীশিক্ষা সম্বন্ধে কেতাবের অভাব নেই। যে 
কেউ বাংলায় দু'অক্ষর লিখতে পারেন, ?তাঁনই নারীধম্ম সম্বন্ধে 
বই লিখে হাতে খাঁড় দিয়ে থাকেন। তাতে আমরা দশ বংসরের 
বয়সের মধ্যে কিরূপে সীতা, সাবিত্রীও দময়ন্ত তৈরী করতে হয়, 
গান-বাজনা শল্পকলা প্রভৃতি শেখান যায়, যেন বারো বৎসরে 
[বয়ে হ'লেই পাঁতি-দেবতা নগদ বরপণ ও কয়েকভাঁর সোনার সঙ্গে 
সঙ্গে একটি “গাহনগ সাঁচবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিত 
কলাবিধো”” বিনা রেশে লাভ করতে পারেন তার সব্বীবধ ব্যবস্হা 
থাকে । কিন্তু এটা একবারও কেউ মনে করে' দেখেন না যে, 
প্রকীতির নিয়ম বলে" একটা জানিস আছে সেটাকে কিছুতেই লঙ্ঘন 
করবার জো নেই, এবং যাঁদও মেয়েদের বাদ্ধবৃত্তি সাধারণতঃ 
পুরুষদের অপেক্ষা অপ বয়সে বিকাশলাভ করে, তথাপি দ্বাদশ 
বৎসর বয়সে মাঁস্তিচ্কের পাঁরণাতি অসম্ভব, আধকাংশ শিক্ষণীয় 
1বষয়ে তখনও তারা বাঁলকা মান্র। তাদের মাথায় সে-সকল 'বিষয় 
তখন কিছুতে ঢুকতে পারে না। সতরাং স্ব্রীশিক্ষা কথাটাই 
ছেলেখেলা হ'য়ে দাঁড়ায়, যদ বারো বৎসরের মধ্যে সেটা সমাপ্ত 
করতে হয়। 

কোন: বিখ্যাত ফরাসী লেখক সত্যই বলেছেন, স্বীজাতির স্থান 
কোথায়--এইটি হচ্ছে প্রত্যেক দেশে সভ্যতার মাপকাঠি । আমাদের 
দেশে নারীদের অবস্হাটা মনৃই নিদ্দেশ করে দিয়ে গিয়েছেন-_ 
'ন সা স্বাতল্ত্যমহ্াীত'-_অথাৎ চিরকালই তাকে বাপ ভাই ছেলের 
অধশন হ'য়ে থাকতে হবে । এই সনাতন নশাতাঁটর যাতে ব্যাতিক্রম 
না ঘটে, এজন্য নারীজাতিকে আমরা এরপভাবেই রেখেছি যে 
বাস্তাবক এখন তারা স্বাধীনতার যোগ্যও নয়। ফ্রেডোরক 
হ্যারিসন: তাঁর £২০1106$ ৪00 [46815 নামক গ্রন্হে এক জায়গায় 


১৬৪ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


বলেছেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বল্‌্তে যাঁদ কয়েকটি আধুনিক 
ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান এবং কয়েকটি ললিত কলার দক্ষতামান্র 
বুঝায়, তবে 

“11015 001 19110106021) 01 17100 19৬ 0 
৮/01101) ১ 90081101) 15 00 1011001 0109101% ৪৮০৬/০৫ 09 
০0100150 [9601016 ০1 00] ০৬) 291001861010-১ 

অর্থাৎ সেটা হ'ল 'হন্দু ও মুসলমানদের উপযয্ত আদ", 
পাশ্চাত্য সভ্যজগতের নয় । নারী-জাতি সম্বন্ধে আমরা আমাদের 
উচ্চধারণার যতই বড়াই করি না কেন সংস্কৃত কোটেশন.-কণ্টকিত 
রাশ রাশি প্রবন্ধ লিখে সে 'বিষয়ে আমাদের শ্রেচ্ঠত্ব প্রমাণের যতই 
চেষ্টা কার না কেন, একজন ভারতবন্ধু ইংরেজ লেখক স্ব্রীজাতি- 
সম্পর্কে আমাদের সভ্যতাকে কতটা অবজ্ঞার চোখে দেখেন দেখতে 
পাচ্ছেন। তবু তিনি জানতেন না যে, “৫ 17009021815 
107012056 ০0 9010)9 10000) 19110020959 9100 2. 9৬ 
616591)0 200011)1191)0701719” আমাদের উচ্চ শাক্ষিতা নারীদেরও 
আঁত অল্পসংখ্যকেরই আছে, এবং তাদের পক্ষে এতটা উচ্চশিক্ষা 
আমাদের আধকাংশ পুরুষের ধাতে সয় না ও কল্পনায়ও স্থান পায় 
না, যেহেতু পুরুষদের নিজেদের মধ্যেই সেটা আঁবদামান । 

জনং্টুয়ার্ট মিল থেকে আরম্ভ করে রোমানিস, হাক্সলি, 
লেকি, ফ্লেডোরক হ্যাবিসন, জন: মাল প্রভীতি লেখকগণ স্তীজাতির 
সঙ্গে পূরুষজাতির তুলনামূলক সমালোচনা করে” যেসকল মন্তব্য 
লখে গিয়েছেন, এবং আমাদের দেশে বাঁঙকমচন্দ্ু, বিবেকানন্দ, 
ভাঁগনশ নিবোদতা ও চিন্তাশখল লেখক স্বগীয় গঃরপ্রসাদ সেন 
ভারতীয় রমণণীজাতি সম্বন্ধে যেসকল কথা লিখেছেন, প্রচুর 
অবকাশ থাকলে সে-সকল কথার অবতারণা করে' পুরুষ ও স্বী- 
জাতির রশীত-প্রকীতির ধবাঁভন্নতা সম্বন্ধে কিছ গবেষণা করা যেত; 
1কন্তু আজকাল মাসকপন্লাদতে 'নারী-সমস্যা সম্বন্ধে অনেক্‌ 
কছু লিখিত হওয়ায়, আমার সেই ইচ্ছা কাষেয পরিণত করতে 
পারনি বলে আফশোষের কোনো কারণ নেই। তবে যখন কিছ 
বলতে প্রাতশ্রীত হয়োছি তখন খুব সংক্ষেপে দ'একাঁট কথা বলতে 
চাই । 


স্গাশক্ষা ১৬ 


পৃব্বোস্ত অধিকাংশ লেখকদের মতে, এক মাতৃত্বই স্বীজাতিকে 
পুরদষের তৃলনায় জীবনষুষ্ধে কতকটা অপটু করে রাখবে, এবিষয়ে 
সন্দেহ নেই । সুতরাং সব্বশীবষয়ে স্ীজাতি যে পুরুষের সমকক্ষতা 
লাভ করতে পারবে না-এ সম্বন্ধে য্ান্ততর্ক অনাবশ্যক বিবেচনা 
কার। কিন্তু পুরুষ ও স্তপ্রকৃতি একে অন্যের পাঁরপোষক-_ 
বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং এতদহভয়ের মধ্যে কেহ শ্রেচ্ঠ কেহ নিকৃষ্ট, 
একথা বলা চলে না। একাঁদকে মাতৃত্ব যেমন নারীকে দূুব্বল 
করে' রেখেছে, অপর পক্ষে উহাই ত আবার শিশুশিক্ষার গুরুতর 
দায়িত্ব তার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছে । মাতৃত্ব নারীর মর্য্যাদা বাঁড়য়ে 
দিয়ে তাকে মহীয়সী করেছে একথাটাও সত্য, কিন্তু এটা বলতে 
বড়ই ভয় হয়, কারণ একবার একথা এনে ফেললে সমাজে আমাদের 
মেয়েদের উচ্চগ্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে এত নিছক কজপনাশবজাঁড়ত 
কথা শুনতে পাওয়া যায় যে কানে তালা লেগে যায় এবং আমাদের 
দেশের পুরুষদের আত্মপ্রতারণা-শান্ত দেখে" বিস্ময়ে আঁভভূত হ'তে 
হয়। 

স্নেহ-মমতা দয়া-দাক্ষিণ্য নিঃস্বার্থ তা আত্মত্যাগ ধৈযাতাতিক্ষা 
ভগবন্ভান্ত প্রভীতি যে-সকল নৌতিক গুণ মানবের বিশেষত্ব, এবং 
তার আ্যাধ্যাত্মিক জীবনের প্যাষ্টসাধনের অনুকুল, মাতৃত্বের মধ্য 
'দয়েই সেগুলি সহজে বিকাশলাভ করে ; কিন্তু সেই বিকাশের 
জন্য ক্ষেত্র তোর থাকা চাই--অকালমাতৃত্ব নিবারণ করা চাই। 
সুশ্রুত বলেছেন, অল্প বয়সে সন্তান হ'লে সেগঠীল মারা যাবে, না 
মরলেও দুব্বলৌোন্দ্ুয় হবে, সুতরাং অত্যন্ত বালাকে সন্তান-জননণ 
হ'তে দেবে না ; ধিন্তু আমরা ঘরে ঘরেই ত এই নিয়ম লঞ্ঘিত 
হচ্ছে, দেখতে পাই যে বালিকা খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, 
তার মাতৃত্বের মধধ'যাদাই বা কোথায়, মহিমাই বা কি! 

'নাই মামার থেকে কানা মামাও ভাল” এই নীতি অনুসরণ 
করে" আমাদের পাড়াগাঁয়ের বালিকা বিদ্যালয়গলি চলছে। 
আমি যাঁদও এরপ একাঁটি ইস্কুলের সম্পাদকতা করোছি এবং আর- 
একটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ত যোগ ছিল, তথাপি এগুলি খুব 
স্নেহের চক্ষে দেখতাম বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হয়। কেন 
দেখতাম না, তা পরে বলছি । ভবে সেখানে ছোট ছোট মেয়ে- 
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গুলি কি বিশাল উৎসাহভরে সেজেগুজে” এসে গান করত, পদ্যপাঠ 
পদ্যমালা প্রভৃতি আবন্ত করত, তা” দেখতে আমার বড় ভাল 
লাগত ; আর মনে একটা গভগর বিষাদ ও দ:ঃখ হ'ত এই বলে' 
যে এই কচি মেয়েগলিকে আর দ্যান পরেই অন্তঃপুরের খাঁচায় 
পুরে' রাখবার ব্যবস্থা হবে, হয়ত অনেকের হাতমধ্যেই বিবাহের 
প্রস্তাব চলছে এবং সেটা পাকা হ'লেই ইস্কুল থেকে নাম তুলে' 
নেওয়া হবে। আত অঙ্পব্যয়ে অথবা বিনাব্যয়ে, উপোষ করে” 
পরম উল্লাসে ও পুলকের সঙ্গে বাড়ীর বালিকাদের যে-সকল ব্রত- 
নিয়ম উদযাপন করতে দেখোছি, তাতে আমার কেবলই এই মনে 
হয়েছে_ এদের জীবনেও খেলাধূলা স্ফার্ত নিদ্দোষ আমোদের 
কত আবশ্যক আছে, কত অজ্পে এদের প্রাণের সরসতা সঞ্জীবিত 
রাখা যায়, কিন্তু হায় আমাদের দেশ, ততটুকু আনন্দও এদের ভগ্গ্ে 
বেশী দিন জুটে উঠে না। ৰ 
ইস্কুলগুলিকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখতাম না এজন্য যে এখানে 
পড়াশনা খুব কমই হ'ত। উচ্চ শ্রেণীতে সব সময় ছাত্রী থাকত 
না, সুচীকাধণও সামান্যই শিক্ষা হ'ত। রাশূব্রক উইলিয়মৃস- 
সাহেবের বার্ষক বিবরণীতে দেখতে পাই, স্বীিক্ষা সম্বন্ধে 
আমাদের দেশে ভদ্রশাক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কত অনাদর। 
অর্থোপাঞঙ্জনের জন্য পুরুষদের বিদ্যাশিক্ষা করা অত্যাবশ্যক, 
মেয়েদের রোজগার করতে হয় না সুতরাং তাদের লেখাপড়া শেখা 
অনাবশ্যক,_এই ভাবাঁট আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল। ভদ্ুঘরে 
অধুনা মেয়েদের চিঠিপত্র লিখতে হয় বলে' বোধোদয় পযন্ত 
পড়া দরকার, বাজার-হিসাবটা রাখতে হয় বলে যোগ-বিয়োগ 
অঙ্কঢা শেখা দরকার । বাংলাদেশে হাজার-করা মান্্র একুশাঁট 
মেয়ের বিদ্যাশিক্ষা বড়জোর এতদূর অগ্রসর হয়েছে । এই বিদ্যাটুকু 
আয়ত্ত করবার জন্য বালিকা-বিদ্যালয়ের বিশেষ আবশ্যকতা আম 
দেখতে পাই না-ঘরে বসেই একরকম করে" একাজটা চলতে 
পারে । যাঁদ প্রাথামক বিদ্যালয়গুলি, মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গে 
যোগস্থাপনের সেতু বলে' 'বিবোচত না হয়, তবে তার বিশেষ কি 
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কোনো বিবাহিতা কম্বা ১৪।১৬ বংসর-বয়সের ভূতপৃব্ৰ" ছাত্রী 
এ বয়সে কোনো মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে, এটা ত প্রায় চিন্তার 
অগোচর- উপাস্থিত থেকে সঙ্গীত কি কোন উচ্চাবষয়ে রচনা পাঠ 
বা আবৃত্তি করলে ত সভাস্থ সভ্যগণ তা নিয়ে বাড়ী গিয়ে 
অশোভন ও বিপরীত সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন না। বালিকা- 
[বদ্যালয়ের শিক্ষাঁয়ন্রশি একেই পাওয়া যায় না, তার পর যাঁদ দৈবাৎ 
জুটে? যায়, তবে তাদের রশীতিনশীত চারন্্র সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ ও 
তথাকাথত উচ্চশাক্ষিত ব্যান্তদের মুখে একান্তই কল্পনাপ্রসূত এমন 
সব কথা শুনেছি যে, সেগুলি উত্ত মাহলাদের কানে পেগছলে 
তদ্দণ্ডেই তা চাকরি ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হতেন । মনে 
মনে আমরা আমাদের সীতা সাবন্রশী দময়ন্তদের বিশ্বাস করি না 
_-তাই আত শীঘ্র য়ে দিয়ে ফেলতে চাই, এবং বয়স্কা স্বাধীন- 
জশীবনগ মাঁহলা দেখলে তার নখাতি সম্বন্ধে সান্দিগ্ধ হই । এাঁবষয়ে 
কাঁলকাতা 'বিম্বাবদ্যালয় কমিশন হীঙ্গতে যা বলেছেন, তাতে লঙ্জায় 
আমাদের মাথা হেণ্ট করতে হয়। কমিশন বলেছেন 
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স্তজাতির সম্বন্ধে আমাদের পুরুষগণ মনে মনে এই যে গভীর 
সন্দেহ পোষণ করেন, এটা ঘতাঁদন না দুর হবে, ততদিন স্ত্রীজাতির 
উচ্চাশক্ষা সংদ্‌রপরাহত থাকবে । 

যোন প্রবাত্তকে সংযম দ্বারা লোকাঁহত-ব্রতে নিয়োগ করে, 
প্রকৃতির নিয়ম যে সথন্টরক্ষা, তা পালন- করবার জন্য আধকাংশ 
পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ আবশ্যক ।॥ বিবাহত না হ'লে ?কি 
পূরুষ কি স্ত্রী কারু চীরন্র পূর্ণতা লাভ করে' সুগঠিত হয়ে 
উঠতে পারে না, সাধারণতঃ একথা মানি। উচ্চাশাক্ষিতা 
আববাহিতা কোনো কোনো স্তীলোকের সঙ্গে তুলনায়, অজ্প- 
1শাক্ষতা বিবাহতা স্লীলোকের কোনো কোনো বিষয়ে শ্রেষ্তত 
সম্বন্ধে আমার নিজ আঁভজ্ঞতা থেকে আম সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত 
তা” বলে' সকলকেই ষে বিয়ে করতে হবে তার কোনো মানে নেই, 
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এবং উচ্চ শিক্ষা দ্বার 'চত্তবৃত্তিগ্লি মাঞ্জিতি করার সৃফল 'বিবাহ- 
ক্ষেত্রে ফুঁটরে তুলতে পারলে সোনায় সোহাগা হয়, এটা অস্বীকার 
করবার জো নেই। 

আমাদের পুরুষদেরই কম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মেয়েদের ত কথাই 
নেই । কিন্ত যে-সব ক্ষেত্রে সুবিধা ও সুযোগ আছে, বা তাশাপ্র 
হওয়ার সম্ভব, সেইসব ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষালাভের প্রচুর অবসর 
দেওয়া উঁচত নয়, একথা আম মানতে প্রস্তুত নই। আমি 
মেয়েদের জীবকা-অক্জরনের প্রসঙ্গ তুলব না, তাদের মানাসক 
অবস্হা সম্বন্ধে দু'একাঁট মান্র কথা বলে আমার এই যৎসামান্য 
বস্তব্য শেষ করব। 

জন মলি বলেছেন, মেয়েরা কুসংস্কারচ্ছল্ন সকীর্ণমনা । 
িলেতেই যাঁদ এর্‌প অবস্থা, তবে আমাদের দেশের মেয়েদের কথা 
খুলে" বলা অনাবশ্যক । পুরুষদের মহৎ প্রয়াসগ্াল অন:সরণ 
করবার মত যোগ্যতা পাশ্চাত্য মাহলাদের মধ্যেও অনেকেরই নেই 
কত্ত আমাদের মেয়েরা তা বুঝতে কিম্বা বুঝে তার সঙ্গে 
সহানুভূতি করতেও অক্ষম । উইলিয়ম: জেমস তাঁর মনন্তত্ৰ- 
বিজ্ঞানে বলেছেন যে, মেয়েরা কুঁড় বৎসরেই মানসিক ক্ষেত্রে বুড়ী 
হয়, অর্থ তার পর আর তাদের মনের বিকাশ হয় না। আর এ 
বয়সের পুরুষদের মনের অবস্থা জেলিবং তরল ও স্িতিস্থাপক থাকে 
বলে তারা তখনও অনেক নৃতন নূতন তথ্য গ্রহণ করতে পারে। 
পাশ্চাত্য নারণদেরই যাঁদ এই দশা, তবে আমাদের মেয়েদের কথা 
একবার ভেবে দেখুন । অথবা ভেবে দেখবারই বা কি আবশ্যকতা, 
ঘরে ঘরে তাকিয়ে দেখলেই ত হয় । 'বিচার-ব্াদ্ধ বলে" যে একটা 
জানষ, ইংরেজীতে যাকে 192901) 18101010911 বা 100611210 
বলে, সেটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে একেবারে নেই বললেই চলে । 
সব্বদা তাঁরা খেয়ালের বশবত্তী" হয়ে চলেন, যাান্ত-তকের ধার 
ধারেন না, যাঁদও তক্যৃদ্ধে পশ্চাৎপদ্দ না হ'তে পারেন । গোঁড়ামি 
কুসংস্কার অন্ধাবশ্বাস বিচার-মূঢুতা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের 
পুরুষরাই ত পাশ্চাত্য নারীদের পশ্চাতে পড়ে" আছেন, আবার 
আমাদের মেয়েরা আমাদের আরগড পশ্চাতে টেনে রাখ্‌হেন। 
রাশ্রুক উইলিয়মস সাহেব সতাই বলেছেন, 
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অর্থাৎ কিনা, যেসকল নৃতন ভাবগুলি খুব একটা বিস্তৃত 
ক্ষেত্রে প্রসার লাভ না করলে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক 
উচ্চাকাক্ক্ষাগুলি কারে পরিণত হ'তে পারে না, ভারতীয় অন্তঃ- 
পুরের চিরাগত রক্ষণশশলতার ফলে, জাতীয় জীবনের নিভূততম 
কক্ষে সেগুলির প্রবেশাধিকার নেই । ইস্কুল-কলেজে পড়ে' দেশ- 
[বদেশে ঘুরে” সভাসমিতিতে যোগদান করে" আমাদের দেশের 
পুরুষদের বিচার-ব্দ্ধ যেটুকু খুলে যায়, আবার বাড়ী এসে মা 
ভগ্ন গৃহিণশীর সনাতন রশীতনশীতি আচার-ব্যবহার প্রথা-পদ্ধাতর 
আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে অঙ্পাঁদনের মধ্যেই তা লোপ পায়। 
সুতরাং জাতি হিসাবে দু'দশ পুর্ষেও আমাদের সমাজ-শরীরে 
কোন নূতন ভাব বদ্ধমূল হ'তে পারে না। বাঁলকা-বদ্যালয়ে 
দু'পাতা পড়ে'ই আমাদের মেয়েরা এসব বিষয়ে একেবারে উন্নত 
হ'য়ে উঠবেন, এরূপ আশা দুরাশা মাত্। কাগজ পড়ে আমাদের 
দেশে কয় জন যৃবকের বিচার-বুদ্ধি দতপ্রাতিষ্ঠ হয়ে থাকে 2 
তাঁদের মধ্যেও আঁধকাংশই ত সনাতন রশীত অনুসরণ করে? গতানু- 
গাঁতিক-ভাবে জীবন যাপন করে' থাকেন । বস্ভুত বচার-বাদ্ধর 
শাবকাশ বড়ই কঠিন সাধনাসাপেক্ষ । মেয়েরা অনেকে উচ্চশিক্ষা 
লাভ করলেই আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ থেকে সনাতন রীতিনশীতগ্লি 
আঁচরাৎ অন্তদ্ধান করবে, এরুপ আশগকা যেন কেউ না করেন। 
তবে পুরুষদের মধ্যেও যেমন কতক উচ্চাশাক্ষত ব্যান্তর বৃদ্ধি 
মার্জিত ও আত্মপ্রতিষ্ত হয়, স্রশলোকদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার 
প্রভাবে কতকটা সেরূপ হবে, সন্দেহ নেই। যতাঁদন তানা হয় 
ততাদন ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বিরোধ ও দ্বন্দ দাম্পত্য- 
জীবনকে দূব্বহ করে' রাখুবে। 


অতএব মেয়েদের উচ্চাশিক্ষার দ্বার উন্মন্ত করতে না পারলে 
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তাদের শিক্ষা সফল হবে না, বরণ “অক্পাবদ্যা ভয়গকরগ”, হওয়ার 
সম্ভাবনাই বেশ । যেহেতু কেবল নাটক নভেল পড়ে” মেয়েদের 
স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা বেড়ে যাবে, তারা আত্মঘাতণ হবার নব নব 
রোমাশ্টিক উপায় খবজে' বের করবে । নাটক নভেলও আবার 
বেছে বেছে পড়া হয় শুনোছ, অর্থাৎ যেখানে কেবল নায়ক-না'য়কার 
প্রেমের কথা থাকে, কেবল সেগুলি পড়া হয়, দহ'চারটি যান্ত বা 
তত্তবৰকথা বা সচান্তত মন্তব্য বা চারন্র-বিশ্রেষণ যাঁদ কোথাও থাকে, 
তবে সেগুলি নাকি সযত্ে বাদ দেওয়া হয়। সতরাং আমার কথা 
এই যে, দেশময় ছান্র-শিক্ষার যেরপ অবস্থা আছে ছানত্রী-শিক্ষারও 
তদ্রুপ ব্যবস্থা হোক, উচ্চশিক্ষার পথ তাদের নিকটও অবাধ ও 
উন্মন্ত করে' দেওয়া হোক, দাক্ষিণাত্যের ন্যায় উত্তরাখলন্ডেও 
অবরোধ-প্রথা 'শাথিল করে" দেওয়া হোক, মেয়েদের বিয়েটা অনেক 
পাঁছয়ে দেওয়া হোক, যৌবন-বিবাহের দরহণ যাঁদ 'ল্যভ-ম্যাচ 
ও অসবণ" বিবাহ এসে পড়ে তবে তাদের সাদরে বরণ করে' নেওয়া 
হোক” মহার্ধ বাৎস্যায়নের মতে পরস্পরের প্রাতি অনুরাগ হেতু 
গান্ধব্ব [ববাহই সব্বশ্রে্ঠ-_-বিধবাদের শিক্ষা ও আবশ্যক মত 
তাহাদের প:ঃনার্ববাহের ব্যবস্থা করা হোক, যেহেতু সেটা তাদের 
[নাজের জন্য বতটা আবশ্যক, তাদের ধম্মান্তর গ্রহণ ও বন্ধ্যাতু 
[নবারণ দ্বারা জাতক্ষয় থামাবার জন্যও ততটা প্রয়োজন, এমন কি 
নিতান্ত আবশ্যক স্থলে বিধাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করা হোক। 
সমস্য বড়ই জাঁটল, স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে এতগৃলি বিষয় ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত রয়েছে । উচ্চাঁশক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি এসে পড়বেই। 
আর ব্ণপারচয়ই যাঁদ স্ব্রীশিক্ষার সীমা হয়, তবে বালিকা 
[বদ্যালয়গ্ীলর বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখতে পাই না। 
মেয়েদের উচ্চাশক্ষা দিলেই ঘরে ঘরে সশতা সাবিত্রী দময়ন্তী গড়ে 
উঠবে না, যেমন শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে যেখানে সেখানে রাম 
লক্ষণ ভাঙ্ম দ্রোণ দেখতে পাওয়া যায় না। তবে মেয়েদের উল্লাতর 
সঙ্গে সমস্ত জাতিটার উন্নাত হবে; নতুবা আমাদের অধদ্ধাঙ্গ 
পঙ্গু হয়ে থেকে বাকী অঙ্গটাকে অক্ষম ও জড় করে” রাখছে ও 
রাখবে । “দেব বলে? “যত নার্যযস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে ত্র দেবতাঃ' 
বলে, মেয়েদের গ্হ-কোণে সরিয়ে কোণঠাসা করে' রাখলে চলবে, 
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না। আমরা চাই 
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এমন সুগাাহণণ যে আমাদের দৈনন্দিন সংসারযান্রার পক্ষে 
আবশ্যক প:ঘ্টিকর মানাঁপক খাদ্য জুগিয়ে দিতে পারে, নিজেরা 
মনুষ্যত্ব লাভ করে' আমাদের পুরুষদের মানুষ করে' তুলবার 
সাহায্য করতে পারে । দেব বা দেবী কেবল পঠাথপন্রের সাহায্যে 
তৈরি হয় না, সেটা যার যার ভগবদ্দত্ত প্রকীতি অনুসারে হ'য়ে 
থাকে। আমরা চাই এরূপ স্্ীশক্ষা, যা আমাদের মেয়েদের 
ধাঁশান্ত সুমাঞ্জিতি করে" বিচার-বুদ্ধিকে সংপ্রাতিষ্ঠিত করে' মনে 
মনে মহৎ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে, প্রবর্ণর্তাীলকে 
মংপথে চাণিত করে? তাদের পারিবারিক সামাজিক ও জাতীর 
কর্তব্য পালনে উপাযাগী করে' তুলবে। 


সত্রীশিক্ষা 





স্বর্ণলতা মল্লিক 


এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার কর্তব্যের বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। 
কিন্তু নারাজাতির 'ির্‌পভাবে শিক্ষা হওয়া উচিত তাহার বহু 
মত প্রচালত আছে। প্রকৃত শিক্ষার ফল জ্ঞান লাভ। জ্ঞান সত্য 
বস্তু। সুতরাং শিক্ষার সম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ থাঁকতে 
পারে না। তবে শিক্ষার প্রণালী দেশভেদে অবস্থাভেদে পরিবর্তন 
হইয়া থাকে । বি্ব সংসার নিয়ত পাঁরবর্তনশশল। মানবরাজ্যে 
শিক্ষাপ্রণালীর পাঁরবর্তনও অবশ্যম্ভাবী একথা বোধ হয় বলা 
যাইতে পারে । আমাদের ভারতবর্ষে বহ্‌প্‌ব্রে সভ্যতা প্রচলিত 
হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে নারীশক্ষা নশীতিমত হইত । আঁত প্রাচীন 
শাস্ত বেদ রচনার সময়ে কোন কোন বিদৃষী রমণী তত্্ববিচার 
কাঁরতেছেন কেহ বা পাঁতির নিকট প্রশ্বোত্তর দ্বারা জ্ঞান লাভ কেহ বা 
পুত্রের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন এরহপ বহ] প্রমাণ পাওয়া 
যায়। পৌরাণিক কালে সাবিন্রীর বিবরণে জানা যায় যে তাঁহার 
জ্ঞানের কথার ধম্ম'রাজকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছিল। যাঁদ ইহা 
উপন্যাস বা রূপক বিরা ধরা যায় কিন্তু সত্য ঘটনা না থাকলে 
রুপকের ভাব আসতে পারে না। সেকালে কন্যাকে পুত্রবৎ পালন 
করা হইত ইহার অনেক দণ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্যবর্তীকালে 
রাণী ভবানন, অহল্যা বাই প্রভৃতি মনাঁষ্বনশ মাঁহলা দ্বারা রাজ্য 
শাসন পথ্/ন্ত চলয়াছিল। তাঁহাদের উত্তমরূপ শিক্ষা না থাঁকলে 
তাঁহারা কখনও এরুপ দুরূহ কার্য সম্পন্ন কারতে পারিতেন না। 
সেকালের শিক্ষার পদ্ধাতর সাহত এখনকার প্রণালশ মিলে না। 
নানা প্রকার কারণে আমাদের সমাজ সেরূপ দবদ্ধ নাই। 
সম্প্রদায় বিশেষে শিক্ষার ব্যবস্থা নানাপ্রকারের দ্ট হইয়া থাকে। 
পৃব্ৰে বঙ্গ সমাজে বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইয়া শিক্ষা দিবার রীতি 
[ছিল না। গৃহে কন্যা বধৃগণকে মূখে মুখে ব্রতানুত্ঠানাদর 
দ্বারা সদ্‌পদেশ দ্বারা নানা প্রকার কার্যাপ্রণালণর দ্বারা 'শাক্ষতা 
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করা হইত। তাহা দ্বারা এদেশশয় কন্যা বধৃগণ এক একটশ 
পাঁরবারের কেন্দুস্বরূপ হইয়া থাঁকিতেন। স্নেহ ভান্তদ্বারা সংসারকে 
শাম্তময় করিয়া রাখিতে পারিতেন। হ্রুমে রাজ্য বিপ্লবের সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের সম্যক বিশৃঙ্খলা হইয়া পাঁড়ল। শিক্ষার মূল 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পৃব্বভাব শিথিল হইয়া গেল। ইংরাজ আঁধকারে 
বদ্যালয়ের শিক্ষা প্রবার্তত হওয়ায় ভাষা শিক্ষা চলিতে লাগিল। 
প্রকৃত শিক্ষা অপেক্ষা অনুকরণ প্রণালী প্রধান হইয়া উঠিল! 
বালিকারা মনে করিল, পশম সেলাই প্রধান শিক্প। দূচারটপ 
কবিতা রচনা করিয়াই আপনাঁদগকে জ্ঞানবতী ভাবল । কিন্তু 
তাহাদের দোষ নাই, দোষ কালের । যখন নুতন ভাবের বন্যা 
আসে তখন পুরাতন রশীতিনশীতি এইর্‌পেই ভগ্ন অধ্ধ' ভগ্ন হইয়া 
ভাসিতে থাকে । পরে হ্কমে বশংঙ্খল ভাব নিবারিত হইয়া বিচারসহ 
প্রণালীগুলি স্বাধিকার লাভ করে । এখন ষাহাদের হস্তে আমাদের 
স্ত্শীশক্ষার ভার তাঁহাঁদগকে বিশেষ মনোযোগণ, বিশেষ সাবধান 
হইয়া চলিতে হইবে । যেন আমাদের বালিকারা বর্ণ পাঁরিচয় 
শাখয়া পত্র লেখাকে বিদ্যা মনে না করে । নবেল পাঁড়য়া নবোলিয়ানা 
দেখাইয়া জ্ঞানের স্পদ্ধা না রাখে । ভাষা শিক্ষা জ্ঞানের দ্বার- 
স্বরুপ । কিন্তু কর্তব্যপালন সদ্ধযবহার শিক্ষা সংসারের নানা 
প্রয়োজনশয় শিক্ষা দানও অবশ্য কর্তব্য । বস্তুতঃ যে শিক্ষায় 
নারীগণ সংসারের সব্ব্প্রকার অস্াবধা নিবারণ করিতে পারে, যে 
শিক্ষায় মানব গুহ সজীব ও সন্দর থাকে যে জ্ঞানলাভে পিতা 
স্বামী পুত্রগণকে ভগবানের প্রেমাকর্ষণ অনুভব করান যায়, কন্যা 
বধগণকে তাহার যোগ্যা কারতে হইবে । 

বদ্যা বা জ্ঞান ষে অনন্ত অপাঁরমেয় সমস্ত জীবনেও ষে মানবের 
শিক্ষা ফুরায় না ইহা তাহাদের হৃদয়ে আঁঙ্কত কাঁরয়া দিতে হইবে । 
এই পাঁবন্র অথচ কাঁঠন, কগ্টসাধ্য অথচ আনন্দময় কায্যের ভার 
ভারত স্তীমহামণ্ডল গ্রহণ কাঁরয়াছেন। এজন্য তাঁহাদগকে শত 
কোটণ ধন্যবাদ । এখনো আমাদের প্রাতন ধর্্মনীতির ভাব 
লোপ পায় নাই এবং পাশ্চাত্য সদগুণগ্ঁলি কলমে আয়ত্তের মধ্যে 
আসিতেছে । তথাপি বলিতে দুঃখ হয় আমাদের দেশীয় নারণ- 
সমাজের অহৎকার হিংসাপরায়ধতা স্বার্থপরতা গদরজনে অভন্তি 
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বিলাসতার প্রভাব বিলক্ষণ দোখতে পাওয়া যায়। ইহার কি কোন 
প্রতিকার নাই? অবশ্যই আছে। কয়লাকে শত ধোত করিলে 
তাহার মালন্য দুর হয় না কিন্তু আগ্মসংযোগে সংন্দরবর্ণ ধারণ 
করে। সেইরূপ জ্ঞানজ্যোতি একবার হৃদয় আলোকিত কাঁরলে 
মনের তমোরাশ পলাইয়া যায়। বিদ্যা ও কম্মের প্রবল অন:রাগ 
যাঁ্দ একবার বদ্ধমূল কাঁরতে পারা যায় শিক্ষার সার্থকতা অবশ্যই 
অপ্‌ব্্ব শোভা ধারণ কারবে। 

অনেকে বলেন পুরুষে বিদ্যা শিক্ষানা করিলে উপাঞ্জন করিয়া 
সংসার চলাইতে পারবে না সুতরাং যত অর্থব্যয় হউক তাহাদিগকে 
শিক্ষিত কারতেই হইবে । মেয়েদের প্রতি তার অম্টমাংশ খর 
বৃথা ব্যয় মনে ভাবেন। কিন্তু যে নারীগণের উপর সংসারের 
সমস্ত সুখ শান্ত নিভ'র করে তাহাদের স্াশক্ষার জন্য রশীতিমত 
ব্যয়'কি অবশ্য কর্তব্য নহে ? যাঁদ এ বিষয়ে পুরুষগণ পশ্চাদপদ 
হন আমরা যতট্রক্‌ পার, যেমন কাঁরয়া পার বালিকাগণকে বধূগ্ণকে 
মনৃষ্য নামের উপযুস্ত কাঁরতে চেষ্টা কারব। আঁজকার এই নূতন 
যূগের দিনে সকল জাতি সকল সম্প্রদায় সমুদয় দেশ_ বিশেষতঃ 
আমাদের অদ্ধম:ত বঙ্গদেশে চেতনার লক্ষণ দ্ট হইতেছে । সর্ব 
ঘটনার মূলধারা সব্বশীন্তমান ভগ্গবান আমাদের সহায় হইবেন। 
তাঁহার ইচ্ছাতেই অন:প্রাণিত হইয়া নারীগণ একবে একযোগে 
কাধণক্ষেত্ে অবতরণ করিয়াছেন । ঘযাঁদ এই মিলন, এই বন্ধন দু 
থাকে, কাধে সফলতা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরচ্কার। যাঁদ 
আমাদের বাঁলকাগণকে স্ান্টর প্রধান মানবের পাশে মানবীর্‌পে 
স্থছত করিতে পার আমাদের সকল উদ্যম সার্থক হইবে । আমরা 
করুণাময়ের কপালাভের জন্য একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিব এবং 
অদম্য অধ্যবসায়ে মানাপমান বাঙ্জত দটৃতার সাঁহত অগ্রসর হইব। 
যে সারষা প্রমাণ বীজ কলিকাতায় রোপণ করা হইয়াছে কালে 
তাহা অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বার্ধত হইয়া সংসারের শ্রান্তিহরর্পে 
1বরাজ কাঁরবে, শত লাঞ্ছনার মধ্যেও ইহা আমাদের উৎসাহত 
আনন্দিত রাখবে । 
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সরল। দেবী 


আমাদের দেশে যেনারী জাগরণের সাড়া পাঁড়য়াছে এবং 
নারীদের পদ্দশীপ্রথা উঠিয়া যাইতেছে ইহা খুবই মঙ্গলের বিষয়, 
[িন্তু এই জাগরণ যে এক এক এক বিষয়ে সীমা ছাড়াইয়া আনিদ্রা 
রোগে দাঁড়াইতেছে, আমি সেই বিষয়ে যাক বলিতে চাই । 

জাগরণের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বিদ্যাশিক্ষা ও পুরুষের সমকক্ষ 
হইয়া চলা,--তাহার পর আর সব। 

কন্তু এই উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া মেয়েদের মানুষ করিতে গিয়া 
মেয়েদের জননখরা বা আঁভভাবক আঁভভাবকারা অনেক বিষয়ে 
গলদ পাকাইয়া বসেন । 

পৃব্বে দৌখয়াছি, আধকাংশ শিক্ষিত ভদ্রুঘরের মেয়েদের 
১২১৩ বছর বয়স হইতে না হইতেই বিবাহ হইয়া যাইত । কাজেই 
আঁববাহত মেয়েদের কোন রূপ পর্দ্দনপ্রথা ছিল না। কিন্তু এখন 
যখন ঘর ঘর ১৫।১৬ বা তাহার চাইতেও বেশী বয়সের মেয়েরা 
আঁববাহিত থাকে (বিদ্যাশক্ষার জন্যই হউক বা অর্থাভাব বশতই 
হউক ) তখন তাহাদের নোৌতিক চারন্রের দ্‌টুতা ও মাধূ্য্য রক্ষার 
[দকে বড়দের কড়া নজর রাখা দরকার । কিন্ত দুঃখের বিষয় আম 
দেখিয়াছি অনেক স্থলেই তাহা রক্ষিত হয়না । 

আমি যখন. রেঙ্গনে ছিলাম তখন এক সময় আমার্দের পাশের 
বাসায় একঘর মাদ্রাজী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের চাল চলন 
লক্ষ্য করিবার আমার সুযোগ 'ছিল। 

সেই গহস্থের একট কুমারী কন্যা লছমশ অবাধে বাহরে চলা- 
ফিরা কথাবার্তা ইত্যাদদ করিত-কিল্তু যৌবন-সণ্চারের পর 
লছমণীকে গৃহকোণে বন্দী করা হইল, পিতা ও সহোদর ছাড়া অন্য 
কোন পুরুষের সম্মুখে বাহর হইতে দেওয়া হইত না। উহাদের 
দেশে এইরূপ নিয়ম । সকল মেয়েকেই 'বড়' হইবার পর অন্তঃপ্‌রে 
বদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিবাহের পরই মেয়েরা পুনরায় স্বাধীন 
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ভাবে চলাফেরা করে, আর কোন বাধা থাকে না। 

বিবাহ হইলেও, মাদ্রাজী রমনপরা ঘোমটা দেয় না। সকল 
পুরুষের সম্মুখে বাহির হয় কিন্তু অপরাঁচতের সাহত বাক্যালাপ 
করেনা, স্বল্গ পারচিতের সহিত অপ্রয়োজনীয় কথা বলেনা । 
পুরুষের চক্ষুর সাঁহত চক্ষু মিলিত করে না, মুখ খোলা থাকে 
কিন্তু দ্‌ষ্টি থাকে নত। 

মাদ্রাজী রমণীদের এই স্বভাবাঁটি আমার বড়ই মধুর লাগে। 
আমাদের দেশে মকল স্থানে ঠিক এইর্‌পাঁট হয় না। বেশীর ভাগ 
নারীরা (বিবাহিতা আববাহতা দুই ) হয় একেবারে অন্তঃপ্‌রে 
আবদ্ধ থাকেন, আর নয় এমন ভাবে পুরুষদের সাথে মাঁশতে 
থাকেন যে তাঁহারাও যেন পুরুষ হইয়াই জন্ময়াছেন, পারুষের 
নিকট হইতে তাঁদের দেহের বা মনের মান-সম্ভ্রম রক্ষা কারবার যেন 
কোনই প্রয়োজন নাই। 

পথ গত বিদ্যা এবং শিল্প শাঁখলেই নারী যে নারীর শিক্ষা 
চরমে উঠে না, শালগনতা ও লঙ্জা যে সব্ব প্রথমে দরকার আজকাল 
অনেকেই তাহা ভুলিতে বাঁসয়াছেন। 

জ্ঞানীদের নিকট আমার প্রার্থনা তাঁহারা যেন এই বিষয়ে, 
অধিকতর আলোচনা কাঁরয়া জাতির কল্যাণ সাধন করেন। 
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যে- সমস্ত রমণী বোদ্ধধম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছলেন, 
তাঁহাদের সম্বন্ধে যেসকল ববরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, 
ভাঁহারা ধম্মোপদেশ ত বেশ বুঝতে পারিতেনই, শিক্ষা-ব্যাপারেও 
একেবারে অন্ধকারে ছিলেন না । প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধগের অনেক 
রমণী শিক্ষাদণক্ষায় তাঁহাদের পুরুষ-দ্রাতাদেরই সমকক্ষ ছিলেন । 
আঁববাহিতা বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত 
শকংবা গহেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সে-কথার কোনও 
ইীঙ্গত অবশ্য বৌদ্ধ-সাহত্যে পাওয়া যায় না, কিন্ত শাক্ষতা 
নারীর উল্লেখ প্রচুর পাঁরমাণেই পাওয়া যায় । পালধম্মগ্রন্হ-সমৃহের 
মতে থেরীগাথার শ্রোকগুঁীল খাঁষকঙ্পা নারীদের দ্বারা রচিত 
হইয়াছিল। নারাদের প্রাতভার প্রমাণ-স্বরূপ সংক্কার ধর্মবস্ত-তা 
এবং ক্ষেমা ও ধম্মদনার দার্শানক আলোচনা প্রভৃতির উল্লেখ করা 
যায়। সুতরাং সে য্‌গের নারীদের ভিতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল 
না একথা বাঁললে বোদ্ধ-সাহিত্যের যে-সব এ্ীতিহাসিক সত্য আছে, 
ভাহাই উপেক্ষা করা হয়। প্রাচীন ভারতের পাণ্ডিত্যের জন্য ষে- 
সব রমণণী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের দই-চারিজনের 
নাম, ইউরোপায়দের না হোক্‌ অন্ততঃ বহুভারতবাসীর স্ম-তিপথে 
এখনও জাগিয়া আছে । থেরণগাথা যাহারা গান কারিতেন, তাঁহারাই 
রচনা কাঁরয়া ছিলেন, এ সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ দেখা যায়, কিন্তু 
[বরুদ্ধমতাবলঘ্বীদের যান্ত আত সামান্য ভিত্তির উপর প্রাতিষ্ঠিত। 
ষতাঁদন পর্যস্ত না তাঁহারা এঁতিহাসক প্রমাণ দেখাইতে পারিতেছেন, 
ততার্দন তাঁহার্দের একথা আব্বাস কারবার কোনও সার্থকতা দেখা 
যায়না । বস্তুতঃ ইহাই সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয় যে, বংদ্ধের সময়ে 
যাহারা সাংসারিক জীবন পাঁরহারপূর্বক অতীন্দ্রির আনন্দের 
রসাস্বাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন, বহর সময়ে বিশেষভারে মার যখন 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ইন্দুয়-লালসার লোভ বা' নানাবিধ বিভীষিকা 


1শক্ষা--১২ 
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দ্বারা তাঁহাঁদগকে িপথগামশ কারিতে চেষ্টা করিত, তখন তাঁহারাই 
মুখে মুখে পাশ্ডিত্যপূর্ণ ভাবময় শ্রোক-সকল রচনা করিয়া গান 
করিতেন । গাথাগ্াীল যে মেয়েদের দ্বারাই গত হইত, তাহা 
1নঃসংশয়েই বলা যায়। তাহা ছাড়া যে সমস্ত রমণী শিক্ষাদানের ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নে তহাদদের কয়েকজনের বিবরণও প্রদত্ত 
হইল । বুদ্ধের সময় মেয়েদের ভিতর শিক্ষার ব্যবস্হা যে প্রচলিত 
1ছল, তাহা এই দণ্টাস্তগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়। 

বন্ততা দিতে পাঁরিতেন এমন এক্ষাট রমণনর উল্লেখ সংযযস্তুনিকায় 
গ্রন্হে পাওয়া ঘায়। সূকা নাম্নী একজন ভিক্ষুণ রাজগৃহের এক 
বৃহৎ জনতার সম্মুখে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বন্তৃতা করছিলেন । তাঁহার 
বন্তৃতা শুনিয়া একজন ঘক্ষ এতই প্রাতিলাভ করিরাছিল যে, রাজ- 
গৃহের রাস্তায় রাস্তায় সে বাঁলয়া ফিরিতোছল-সক্কা সধা 
1বতরণ কাঁরতেছেন, যাহারা বাঁদ্ধমান তাঁহাদের সেই সংধা পান 
কাঁরয়া আসা উঁচত (১ম খণ্ড, পঃ ২১২--২১৩)। ক্ষেমা 
বনয়গ্রন্হ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছলেন। তিনি শাঁক্ষতা ও 
বাঁদ্ধমতী ছিলেন, প্রচুর পাঁড়য়াছিলেন, চমৎকার বনস্তৃতা ?দতে 
পারতেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। একদা 
রাজা প্রসেনাজৎ তাঁহার নিকট গমন কারয়া প্রণামপূব্্বক জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, “মৃত্যুর পর জীবের প্দনঞ্জন্ম হয় ক না? তান 
বাঁললেন, “ভগবান বুষ্ধ এ কথায় কোনও উত্তর দেন নাই ।” রাজা 
জিজ্ঞাসা কারলেন, “ভগবান এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই কেন ?” 
1ভক্ষুণী রাজাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “আপনি এমন কাহাকেও 
জানেন যান গঙ্গার বালুকা এবং সমদ্রের জলাবন্দ গণনা কাঁরতে 
পারেন ?” রাজা কাঁহলেন, “না ।” ভিক্ষুণী বলিলেন, “বাদ 
কেহ পণ খন্ধের আকর্ষণ হইতে আপনাকে মস্ত কাঁরতে পারে তবে 
সে অসীম অতলস্পর্শ সমূদ্রের আকার ধারণ করে। সংতরাং 
মৃত্যুর পর এইরূপ জীবের পুনঞ্জন্ম ধারণার অতাত বস্তু ।” এই 
উত্তর শুনিয়া রাজা পারিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া 
গেলেন। ( সংয্যস্তানকায়, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৭৪--৩৮০)। 

ভদ্দা কু"্ডলকেশা সংসার ত্যাগ করিয়া নিগণ্ঠ সম্প্রদায়ে প্রবেশ 
করেন। তারপর নিগণ্ঠদের ধম্ম-মত আধগত করিয়া তাঁহাদের 
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সাহচর্য পরিত্যাগ্রপৃব্বক 'তিনি পণ্ডিতদের কাছে কাছে ঘুরিয়া 
তাঁহাদের জ্ঞান-পদ্ধাত আয়ত্ত কারতে চেষ্টা করেন। তকে এক 
সারিপুর ছাড়া আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। এই সারপুক্ 
তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। (থেরণগাথা ভাষ্য, 
পৃঃ ৯১৯)। 

মজবঝিম 'নকায় গ্রন্হে বৌদ্ধদর্শনে সংপাণ্ডতা ধম্মাদন্না নাম্নন 
একজন 'শিক্ষিতা মাঁহলার উল্লেখ পাওয়া যায় । একাঁদন ধম্মাদন্নার 
স্বামশ তাঁহাকে আধ€অষ্টাঙ্গকমার্গ, সংস্কার, নিরোধসমাপান্ত 
হইতে উদ্ধারলাভের উপায় এবং নানা প্রকারের বেদনা সম্বন্ধে 
অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। ধম্মাদন্না প্রত্যেকটি প্রশ্বেরই যথাযথ 
উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি বলেন, “পণ উপাদানখন্ধের 
দ্বারা সংস্কার নি্্মিত।” তৃষ্ণার অর্থে সংস্কার সমুদয় । তৃযা- 
ধ্বংসের অর্থ সংস্কার-ীবনাশ, মহান আটটি পথের দ্বারা সংস্কার- 
নিরোধ লাভ করা যায়। মূর্খ যাহারা তাহারাই পণ উপাদান- 
খন্ধকে একত্রে এবং পৃথকভাবে অন্তাকে (আত্মাকে) দেখে । জ্ঞানী 
শিষ্যেরা বাক্য, নিম্বাসপ্রশ্বাস এবং মনের কার্ধকে এইরূপ ভাবে 
গ্রহণ করেন না। যাহারা নিরোধসমাপত্তি লাভ করিয়াছেন, 
তাঁহারা এগৃলিকে একটির পর একটি রোধ করেন । বেদনা তিন 
প্রকারের-_ যথা, সংখ, দুঃখ, এবং অদঃ$খ- অসুখ । ১ম খণ্ড পঃ 
২৯৯ হইতে ] ধম্মাদন্না বিনয়গ্রন্ছ বিশেষভাবে আয়ন্ত কাঁরয়াছিলেন 
( দীপবংশ, ১৮ পৰ্ব )। 

[বমাববঙ্থ্ভাষ্যে (পৃঃ ১৩১) একাঁটমানত্র শাঁক্ষতা রমণীর 
উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রমণশীট শ্রাবন্তীর জনৈক উপাসকের 
কন্যা- তাঁহার নাম ছিল লতা । তিনি 'শিক্ষিতা জ্ঞানগ ও বৃদ্ধিমতশ 
ছিলেন। সম্ঘামত্তা তিন রকমের বিজ্ঞানে পারদার্শনগ 'ছলেন। 
যাদুবিদ্যাতে তাঁহার বিশেষ আভিজ্ঞতা ছিল (দীপবংশ, ১৫ পব্ব)। 
1বনয়পিটক তিনি এর্‌পভাবে আয়ন্ত করিয়াছিলেন যে, অন্যলোককে 
এই শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারতেন । বস্তৃতঃ অনুরাধপুরে 
বনয়াপটক, সংস্তীপটকের পাঁচখাণন গ্রন্ছ এবং আঁভধম্মের সাতখান 
গ্রচ্ছু সম্বন্ধে তিনি শিক্ষা 'দিয়াছিলেন (দশপবংশ, ১৮ পব্ব)। 
অঞ্জাল ছয়াট অলৌকিক গুণ এবং মহান দৈবশান্তর অধিকারিণ" 
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ছিলেন। সঙ্ঘমিত্তার মত তাঁহারও বিনয়পিটকে অসাধারণ ব্যংপত্তি 
[ছিল। সুতরাং তান অন্য লোককেও এইগ্রন্থ হইতে শিক্ষা দান 
করিতে পারিতেন। তিনি অনুরাধপুরে ১৬ হাজার ভিক্ষুণীসহ 
গমন করিয়াছিলেন এবং বিনয়াপটক হইতে সত্যসত্যই শিক্ষাও 
দান করিয়াছিলেন । উত্তরা ব্রাবধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন 
এবং যাদুবদ্যা সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। 'তীঁন প্রচুর 
অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন। অনরাধপুরে গমন কাঁরয়া তিনি বিনয়- 
1পটক, স:স্তাপটকের পাঁচখাঁন গ্রন্হ এবং অভিধম্মের সাতখান গ্রন্হের 
অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। কালি একজন দশ্চারন্রের কন্যা 
ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের মন অত্যন্ত পাঁবন্র ছিল এবং তান 
সমস্ত ধর্মশাস্দেই সৃপণ্ডিতা ছিলেন। তিনিও অনুরাধপুরে 
বিনয়াপটক সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াঁছলেন ৷ যে-সব ভিক্ষৃণণ 
বিনয় আলোচনার দ্বারা জ্ঞানাঙ্জন কাঁরয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 
সপত্তা, ছন্না, উপা'লি এবং রেবতণীর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য ॥ 
সঈবলা এবং মহারুহা অনুরাধপুরে 'িনয়াঁপটক, সংত্তীপটকের পি 
খানি গ্রন্ছ এবং আঁভধম্মের সাতথানি গ্রন্হের অধ্যাপনা কারতেন। 
সমুদ্দনাভা অনুরাধপুরে বিনয়াপটক 'শক্ষা দান করিয়াছিলেন 
(দীপবংশ, ১৮ পব্ব')। হেমা ভ্িবিধ বিজ্ঞানে পারদাশন? 
ছিলেন এবং অলৌকিক শান্ত সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল (দশীপবংশ, 
১৫শ পর্ব )। [তানি বনয়াঁপটক, সংস্তীপটকের পাঁচখানি গ্রন্হ 
এবং আভধম্মের সাতখান গ্রন্ছ সম্বন্ধে উপদেশ 'দিতেন। (১৮ 
পব্ব)। আঁগ্গামত্তা ভ্রীবধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং 
অলৌকিক শান্ত সম্বন্ধেও তাঁহার আঁভজ্ঞতা ছিল । ( ১৫ সম )। 
চূলনাগা, ধন্না, সোনা মহাতিসূসা, চূলসুমনা এবং মহাসৃমনা 
প্রীতি নারধগণ শাক্ষতা, প্রাতভাসম্পন্না এবং শাস্রজ্ঞা ছিলেন 
(১৮ সগ্)। নন্দুত্তরা বিদ্যা এবং শিল্পে পারদার্শনী ছিলেন 
( থেরগগাথা ভাষ্য, পৃঃ ৮৭)। যে-সমস্ত ভিক্ষূণী বিনয়পিটক 
আয়ত্ত কাঁরয়াছিলেন, পটাচারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রে্চস্থানের 
আধকারিণণ। (অঙ্গ-তুর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫ এবং দীপবংশ, 
১৮ স্গ )। উীল্লাথত থেরগগণ ব্যতপত আরও অনেক রমণণর নাম 
পাওয়া যায় যাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যাবন্তার জন্য খ্যাতিলাভ কয়া- 


বোথ্ধযাগে গ্রাশিক্ষা ১৮১ 


ছিলেন। উপ্পলবন্না, শোভিতা, ইসদাঁসকা, বিশাখা, সবলা, 
সঙ্ঘদাসা, এবং নন্দা বিনয় গুচ্ছ বিশেষরূপে আয়ন্ত কারয়াছলেন। 
থেরা উত্তরা, মল্লা, পব্বতা ফেগগ, ধম্মদাসী, অগিমন্তা এবং 
গমাদপাল অনুরাধপরে বিনয়াপটক ও সাত্তীপটকের পাচখানি গ্রন্থ 
এবং আভিধম্মের সাতখানিগ্রচ্ছ হইতে উপদেশ প্রদান কাঁরতেন। 
সধম্মনন্দী, সোমা, গরাপ্ধ, দাসী এবং ধম্মা বিনয় গ্রদ্ছ বেশ 
ডালভাবে গাঠ কাঁরয়াছিলেন। নমনা, মাঁহলা, মহাদেবা, পদমা, 
এবং হেমাপা অন্রাধপুরে বিনয়াপিটক হইতে শিক্ষার্দান কারতেন। 
(দীপবংশ, ১/ মর্গ)। দিব্যাবদানে রানতিকালে বদ্ধবচন-পাঠ- 
নিরতা নারা-ছাবীর উল্লেখ পাওয়া যায় (প্‌$ঃ ৫৩২)। 
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অবলা বনু 


আজকার সঁম্মিলনে কেহ বা আমার পৃজনীয় কেহ বা আমার 
সমবয়স্ক। যাহাদের সাহত একত্রে রাক্ষসমাজের উদার আদর্শে 
.বাদ্ধিত হইয়াছ--কিন্তু আঁধকাংশই আমার কানিষ্ঠ-_তাঁহাদেরই 
[বিশেষভাবে আজ সম্বোধন করিতেছি । আম বস্তা নাহ। এ 
পর্যন্ত কোথায়ও প্রকাশ্য সভায় কিছু বাঁল নাই--তবে আজ কেন 
সম্মত হইলাম । দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার যে আঁভজ্ঞতা 
হইয়াছে, তাহা আপনাদের নিকট প্রকাশ না কারলে আমার 
কর্তব্যের ব্রাট হইবে, তাই স্বাভাবক সত্ডকোচ ত্যাগ কারয়া আজ 
দু-চারাঁট কথা বালব । যাঁদ আমার হৃদয়ের আশা ও উৎসাহের 
কণামাত্ত আপনাদের নিকট প্রকাশ কাঁরতে পারি, তাহা হইলেই 
সুখী হইব। 

আমরা যে জিনিস প্রত্যহ দেখি এবং যাহা অনায়াসে পাই, 
তাহার মূল্য বুঝ না, এমন 'কি তাহা অবজ্ঞার চক্ষে দোখ । আবার 
এক সওকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কাজ কাঁরতে কাঁরতে আমাদের চক্ষে 
অভাবগুলিই প্রাতনিয়ত প্রতিভাত হয়, আমরা বড় করিয়া দেখিবার 
শান্ত হারাই। 

এজন্যই আমাদের মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে বাহির হওয়া 
উচিত মনে করি । প্রবাসে গেলেই আমরা প্রাতীদিনের বিরান্তকর 
ক্ষুদ্র ঘটনাগুল ভুলিয়া যাই, যেগযাল আমাদের অগোচরে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে আমাদের আনন্দ 'দিয়াছে, সেগুলিই মনে আসে । দেশের 
প্রাত ভালবাসা জাগিয়া উঠে এবং দেশের সামান্য জিনিসের সোন্দর্যয 
ও মাহমা দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া নৃতন চ্ছানে আমাদের 
আত্মনিভ'র ও আত্মশান্ত বাঁড়য়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের রশৃতি 
নতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পুস্তক হইতেই--পস্তকে আমরা 
কেবল আদর্শটাই জানি এবং সেই আদর্শের সাহত আমাদের 
দুব্বলতার তুলনা করি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করিয়া 
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তাহাদেরও দৈনন্দিন জীবন দেখিলে তখনই আমরা প্রকৃত বুঝিতে 
পারি কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটাতে আমরা ছোট, কোন- 
টাতে আমরা বড়। বিদেশে সব চেয়ে আমাদের মনে হয়, সব 
দেশই উন্নীতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আমরা কেবল পশ্চাতে 
পাঁড়য়া আ'ছ। 

পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার আর এক সফল এই যে, সেখানে 
আমরা বৃঁঝতে পারি যে আমরা এক মায়ের সন্তান। সেখানে 
ভারত সন্তানের মধ্যে হন্দ; মুসলমান নাই, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী নাই, 
রা্ধণ শূদ্র নাই, সকলেই ভারতের--ভারতবাসশীরা আমেরিকাতে 
[হন্দ; অথবা হিন্দস্থানী নামে খ্যাত। ভারতবর্ষে যে একতা 
সাধন কণ্টসাধ্য, বিদেশে তাহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে । বিদেশে 
যাওয়ামান্র সকলে ভাই ভাই বাঁলয়া পরস্পরকে চিনেন-এ এক 
অদ্ভূত ব্যাপার । আমৌরকার যুস্তরাজ্যের ৮/১০ট? প্রদেশে গিয়াছি, 
প্রত্যেক স্থানেই এই একতার ভাব দোখয়াছ- এক স্থানে ছান্রাবাসে 
ধনমান্তিত হইয়া দৌখলাম, মুসলমান ছান্লাট রঞ্ধন ও পরিবেশন 
করিলেন, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পাঞ্জাবণ ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গাল? কায়স্থ সকলে 
এক সঙ্গে আহার করিলেন, তাঁহারা সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ । 

আমোরকাতে আধকাংশ ছাব্রই অর্থোপাঞ্জন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা 
করেন। ইহা যে কতদ:র শ্রমসাধ্য তাহা আপনারা জানেন। 
আমাদের দেশের কত দরিদ্রু ছান্র পাচকের কার্ধয কাঁরয়া লেখাপড়া 
1শাখয়াছেন। আমেরিকাতে এই সব ছান্রদের মধ্যে পরস্পরকে 
সাহায্য কারবার প্রবন্ত দেখিয়া পুলাকত হইয়াছি-_ভারতের ভিন্ন 
1ভন্ন প্রদেশীয় যে সব ছাত্র এক শহরে অর্োপাঙ্জন কারয়া 'বিদ্যা- 
1শক্ষা করতেছেন, তাঁহারা যে সব সময়ে অর্োপাঙ্জন কাঁরতে 
পারেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা এক সাধারণ ফণ্ড করিয়া যিনি 
যখন যাহা উপাচ্জন করেন, তাহা ভাগ করিয়া একে অন্যকে 
সাহায্য করেন। কঠিন পরিশ্রমে নিযুস্ত, কপন্দকশ্‌ন্য এই 
যুবকদের যেখানেই দেখিয়াছি, কাহারও মুখে নিরাশা বা ম্নানভাব 
দোঁখ নাই । আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ_-সকলেরই 
উদ্দেশ্য জ্ঞানরত্ব আহরণ কাঁরয়া ভারত মাতার সেবা করা । সকলেই 
1থন গাণতেছেন, কবে কম্মক্ষম হইয়া দেশে ফিরিবেন। আমাদের 
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ভ্রমণকালে আমোঁরকা, চন জাপান যেখানেই গিয়াছি, ভারতণয় 
ছাত্র বা ব্যবসায় ভদ্রলোকের সাহত সাক্ষাৎ হইয়াছে। 

পৃথবীতে এমন স্থান নাই যেখানে ভারতবাসশী কোন না কোন 
কার্ষে যাপলক্ষে বাস না কারতেছেন এবং আমরা যতদুর দেখিয়াছি, 
তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব দ্বারা ভারতের গৌরবই বদ্ধ করিতেছেন 
-ইহা কি কম আনন্দের বিষয় ? 

আমরা যেখানেই গিয়াছি, ভারতণয় ভদ্রলোক ও যুবকদের 
আ'তিথ্য ও সেবা পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ধন্য হইয়াছ এজন্য যে 
ভারতবাসশর এখন আত্মমর্ধযাদা বোধ ও আত্মজ্ঞান হইয়াছে- এক 
সময় ছিল যখন আমরা পরস্পরকে হিংসা করিতাম_-এখন আর 
সেদিন নাই, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । আমাদের সেবা ও 
যত্র যাহারা করিয়াছেন, তাঁহারা মাতৃসেবা কাঁরতেছেন, এইরূপ 
অনুভব করিয়াছ। যাঁহাদের জণবনে কখন দেখি নাই অথবা আর 
কখন দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, ফি ভারতে কি 'বদেশে সেই 
সকল ভারতবাসণ প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া 
আমার্দের আত আত্মীয়ভাবে সেবা ও যত্র করিয়াছেন- ঘরের 
লোকের মতন ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, আমাদের 
মধ্যে চেতনা আসিয়াছে । এখন আর আমাদের আলস্য করিলে 
চলিবে না । আমাদের মধ্যে যাহার যতটুকু শান্ত মাতৃসেবাতে নিযস্ত 
করিতে হইবে । মাতৃভূমির সেবা অনেকে অনেক রকম করিতেছেন 
এবং কারতে ইচ্ছঢক আছেন। আপনাদের নিকট নারণজাতির পক্ষ 
হইতে আমার একট নিবেদন আছে । 

এই সম্মিলনে স্বীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার 
দরকার নাই, কিন্তু ভ্রমণকালে 'বাভল্ন দেশের নারণজাতির অবহ্থা 
পরণক্ষা কারয়া দোখিলাম, স্ব স্বাধীনতা ও স্ব্রশিক্ষা ব্যতশত কোন 
দেশের উন্নাতি হইতে পারে না। এ কথা ত আপনারা সকলেই 
জানেন, ইহা কিছু নূতন কথা নহে । কিন্তু আপনারা যে জানিয়াও 
জানিতেছেন না-_আপনারা যাঁদ সত্যই তাহা বিশ্বাস কাঁরতেন, 
তবে কি এরূপ নিশ্চ্টে থাকিতেন। কেবল স্ব স্ব কন্যাকে 
[বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই কি আপনাদের কর্তব্য শেষ হইল ? 

দেশময় মেয়েরা আঁশাক্ষত রাহয়াছে, অজ্ঞানাঙ্থকারে ডুবিয়া 
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রাঁহয়াছি, তাহার জন্য আমরা কি কারতেছি? স্বীশিক্ষা সম্বন্ধে 
অনেক প্রবন্ধ পাঁড়য়াছি, অনেক কাবিতা দেখিয়াছি, কিন্তু কাজ 
হইতেছে ? 

আমাদের দেশে স্তীশক্ষা প্রণালী সম্বন্ধেই বা ক'জন চিন্তা 
কাঁরতেছেন । আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা প্রণালণ ইংলন্ডের শিক্ষা- 
প্রণালী হইতে অনেক পুরাতন, আবার মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালশও 
তাহারই অনহকরণে গাঠিত। আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালণর 
পাঁরবর্তন আবশ্যক হইয়াছে । আমরা যে শিক্ষা বিষয়ে একেবারে 
পাশ্চাত্যের অনহকরণ কাঁরব তাহার কোন কারণ দেখি না। আম 
স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা চাই, কিন্ত যে শিক্ষাতে ভারত নারণ তাঁহার 
নম্রতা বিনয় ও কোমলতা হারান সে শিক্ষা চাই না। আমাদের 
জ্ঞান বদ্ধ কাঁরতে হইবে, সঞ্করর্ণতা দূর কাঁরতে হইবে। 
প্রাদদেশিকতা ছাড়াইয়া আমাদের দেশকেও বড় কাঁরয়া দেখিতে 
হইবে এবং তবর্থে নারীজাতিকে প্রকৃতর্পে শিক্ষা দিতে হইবে। 

এখন আমরা ছোটখাট বিষয় লইয়া দন কাটাইতোছ, কিন্তু. 
এমন দন ছিল, যখন নারীরা জ্ঞান আহরণ করিয়া জগতের জ্ঞান- 
ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন । সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া 
আমাদের সগ্কঙ্প হউক যে ভারতে সেদিন আনিতে হইবে ; এবং 
আপনারা আমাদের সাহায্য কারিতে অগ্রসর হউন। আমাদের দেশে 
নারীশিক্ষা বিস্তারের মূলে কয়েকটী উৎসাহী যুবক 'ছিলেন। 
জাপানে স্তীশিক্ষার ইতিহাস পাঁড়লেও তাহাই দোখ। জাপানের 
যখন প্রথম চেতনা হইল তখন সকলেই পাশ্চাত্য অনহকরণে প্রবন্ত 
ছিলেন, এই পাশ্চাত্য অনকরণ যাহাতে বন্ধ হয়, যাহাতে জাপান 
আচার ব্যবহার স:রক্ষিত হয়, জাপানী স্ত্রীশিক্ষা সেই উদ্দেশ্যে 
পালিত হইল। জাপানে কোন দিন অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল 
না, কিন্তু তাহাদের সামাজিক প্রণালশ ইউরোপীয় নহে । যাঁদও 
জাপানী নার অসণ্কোচে রাস্তায় বাহির হন, 'কিল্তু পৃরুষদের 
সহিত সমাজে মেশামেশী নাই । স্কুলের বালিকা, বিবাহিত, 
আঁববাহিত সকলেই দ্রীমে, গাড়শতে পুরুষদের সঙ্গে যাতায়াত 
করেন বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সর্বদাই একটু ব্যবধান থাকে। 
কয়েকটী জাপানী যুবক, ইয়োরোপ আমৌরকা ভ্রমণ করিয়া 


৬৮৬ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


স্ীজাতির উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করেন। তাঁহারা 
1ক করিয়া উচ্চশিক্ষা প্রচলন কাঁরবেন, রাত্রিদিন এই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । অবশেষে তাঁহারা এক একাঁট নগরে বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়া নিজেরাই তাহাতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ কারলেন। সেই 
বিদ্যালয় যখন দেশের দন্ট আকর্ষণ করিল, তখন তাহার ভার 
যোগ্য ব্যন্তুর উপর দয়া তাঁহারা অন্য নগরে বিদ্যালয় স্থাপন 
কাঁরলেন। এইরপে তাঁহাদের বিদ্যালয় সমূহ দেশের গণ্যমান্য 
পদস্থ ব্যক্তিদের দন্টি আকর্ষণ কাঁরল, এবং তাঁহারা স্ব্ীশিক্ষার 
উপকারিতা বুঝিতে লাগিলেন । তাঁহাদের উৎসাহে ও অথে' 
বর্তমান স্্শীবশ্বাবদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, আমি সেটী দেখিতে গিয়া- 
ছিলাম । টোকিও সহরের প্রান্তে একটী ছোটখাট গ্রামের মতন 
ইহার বিস্তীতি। প্রাথামক হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বিশ্ববিদ্যালয় 
পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে । লেখাপড়ার সাঁহত গ:হচ্ছাল 
এমন কি আদব কায়দা পষ্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। কেবল যে 
সুকুমার বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, এমন নহে, গো-পালন, পশুপক্ষণ 
পালন, কৃষিকার্যয শিক্ষা সমুদয় এই ব*্ববিদ্যালয়ের অন্তভূতি। 
জাপানশরা তাহাদের দেশের উপযোগণী শিক্ষাপ্রণাল নিদ্ধারণ 
কাঁরয়াছে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের আড়ম্বরহশীনতা দৌখয়া 
আশ্চর্য্য হইয়াছি, তাহারা নিজেদের আবশ্যকতা অনুসারে 
গহকার্য্য ও জীবনধারণপ্রণালশ গঠন কাঁরয়া লইয়াছে। আর 
আমাদের জীবনধারণ প্রণালগ দিন দিন আরও জাঁটল ও 'বিলাসতা- 
পূর্ণ হইতেছে । এই 'বিলাসতা হইতে জাতীয় জীবনকে রক্ষা 
করিতে হইলে নারণর উচ্চশিক্ষা ছাড়া আর উপায় নাই। 

জাপান দেশ সব দেশ হইতে পাঁরহকার ও পাঁরচ্ছন্ন । দেশটী 
যেন ছবির মতন গোছান । বাড়শ ঘর, রাস্তা, গাল কোথাও কোন 
অপারছ্কার জিনিস দেখ নাই । 

জাপান তাহার দৈনান্দন জীবনের সকল কার্ষেযে নানা সম্বন্ধে 
আধুনিক ও নব আঁবিন্কৃত সব নিয়ম পালন কাঁরতেছে কেন ? 
স্গীশিক্ষার ফলে। প্রাচ্য প্রতণচ্য সব দেশই অগ্রসর হইতেছে, 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতোছ, আমরা কি কেবল পশ্চাতে রহিব £ 
আমাদের নিজেদের চেষ্টা কাঁরতে হইবে । গবণণ“মেণ্টের মুখাপেক্ষা 
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করিয়া বাঁসয়া থাকিলে চলিবে না__ আমাদের মধ্যে চিন্তাশগল ও 
মেধাবণ ব্যান্তগণ ইউরোপে, আমোরকাতে ও জাপানে গিয়া পাশ্চাত্য 
দেশের শিক্ষা প্রথাল আলোচনা করিয়া আমাদের দেশের জন্য 
কিরূপ শিক্ষা চাই, তাহা নিদ্ধারণ করিবেন । 

আম যতদূর দেখিয়াছ, তাহাতে আমাদের মেয়েদের শিক্ষা- 
প্রণালন প্রাণহীন ও শুঙ্ক বাঁলয়া মনে হয়। আমরা মেয়েদের 
কতকগাীঁল বিষয় শিখাইয়াছি, যাহার সাঁহত জীবনের কোন সম্বন্ধ 
নাই। আমরা জীবন-গঠন কাঁরতে পারি নাই। জাপানে 
দোৌখলাম মেয়েরা বিবাহিতা হইয়াও বাস করে! ইহা কির্‌পে 
সম্ভবঃ আমাদের শাক্ষত মেয়েদের বিবাহ হইলেই তাহারা 
কার্য যক্ষেত্র হইতে অদশ্য হইয়া পড়ে_তাহাদের আর লেখাপড়ার 
সঙ্গে কোন সম্পক থাকে না। তাহার কারণ আমাদের সংসার 
গঠন সরল ও সহজ নহে । যত দেশ বেড়াইলাম, জাপান পর্যন্ত 
সকল স্থানেই গহণশরা গহকার্2য ; সন্তান পালন সব করিয়া 
অবসর মত লেখাপড়ার চচ্চণ ও সামাজিক কর্তব্য সবই পালন করেন। 
কেবল আমাদের দেশেই আমরা দিনরাত আহারা'দি গ:হকার্ধয লইয়া 
[বরত থাকি । ইহার কারণ বাহর করিয়া তাহার প্রতিকার করা 
আবশ্যক হইয়াছে । আমাদের স্বীশিক্ষার প্রণালী পারবর্তন 
কারতে হইবে । জাপানে যে সকল মাহলা আমোরকা ও জন্মানশ 
হইতে শিক্ষিতা হইয়া শিক্ষায়ত্ীর কাজ কাঁরতেছেন, তাঁহাদের 
বেতন ৭৬২ মান্র, ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলাম যে 
আমাদের গরীব দেশ, তাহাতে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে সে জন্য 
আমরা শিক্ষা প্রচার ব্রতর্‌পে গ্রহণ কার । জাপানে ৫০ বৎসরেরও 
কম হইবে, স্্রীশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তাহার ফলে এইরূপ নারী 
চাঁরন্র গঠিত হইয়াছে, আর আমাদের মধ্যে জনের কাছে এইরূপ 
কথা শুনিতে পাই? আমরা শিক্ষাবৃত্তি করিয়া নিজেদের সুখ 
সচ্ছন্দতা সংসার লইয়া আছি । ক'জনের বা দেশের কথা মনে হয়। 
কয়জন শিক্ষা প্রচার ব্রতরুপে গ্রহণ কাঁরতে প্রস্তুত আছি ? যতাঁদনে 
এই ভাবে আমাদের মেয়েরা অন:প্রাণত না হইবে, ততাঁদন শিক্ষা 
বিফল হইবে । আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে সত্য পথ অনুসরণ করিলে 
আঁবলম্বে আমাদের মধ্যে এই ভাব প্রবেশ করিবে । সে জন্য 


১৮৮ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


আমাদের ব্রতধারিগণী ২১ মহিলাকে ইয়রোপে পাঠাইয়া িক্ষা- 
প্রণালী শিখাইয়া আনতে হইবে! যতাঁদন তাহা না হয়, ততাঁদন 
পাশ্চাত্য-দেশ হইতে আমাদের কার্য সহায়তা কারবার জন্য ২১ট 
মহিলাকে আনা আবশ্যক। ইহাতে কয়েকটি বিপদ আছে। 
পাশ্চাত্য রমণীর ব্যান্তত্ব এত আঁধক যে সচরাচর তাঁহাদের সাঁহত 
আমাদের মিলন হয় না এবং তাঁহারা আমাদের উপর আঁধপত্য 
কারতে চান। 

'ভগ্গিনী নিবোঁদতার ন্যায় স্বার্থশূন্য শিক্ষার্ত ধারিণী নারা 
সব সময় সব দেশে দেখা যায় না। আমার সৌভাগ্যবশতঃ খইজতে 
খশজতে দুইটি উদ্দার হৃদয়া নারণর সাক্ষাৎ লাভ কারয়াছি, তাঁহারা 
এদেশে আসিয়া আমাদের অধীনে থাঁকয়া আমাদের কার্যে 
্হায়তা করিতে প্রস্তৃত। কিন্তু ইহা অথ সাপেক্ষ । 

চল্লীশ বংসর পৃব্বে যখন আমাদের দেশে স্বীশিক্ষার কোনই 
বন্দোবস্ত ছিল না, তখন একটগ দাঁরদ্র অজ্ঞাত পণ্ডিতের প্রাণ 
মারীজাতির দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছল। তিনি নারজাতির 
উন্নাতিসাধন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কাঁরয়াছিলেন বাধা 'বপাঁত না 
মানিয়া প্রবল উৎসাহে তিনি নারাজাতির উন্নতির সহায় হইয়া- 
ছিলেন। সেই অবলা বান্ধব কম্মবীরের নাম কাহারও আবাদত 
নাই। আজ তবে কি এই বঙ্গভূমিতে শত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
আবির্ভাব অসম্ভব 2 


নব্যশিক্ষা ও দেশ-জ্ঞান 


যোগেশ চন্দ্র বাগল 


উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বংসরের মধ্যে বাংলাদেশে 
নবজাগরণের সূচনা হয়। নব্যাশক্ষা- তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান 
আলোচনা দ্বারাই যে তখন ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা এখন 
কাহাকেও নূতন কাঁরয়া বলিয়া দিতে হয় না। শিক্ষা, সাহত্য, 
সমাজ, ধর্ম, সংস্কীতি নানাদকেই নব নব জিজ্ঞাসা আমাদের মনে 
উাঁদত হয় এবং নিজ নিজ জ্ঞান [বিশ্বাস মতে নব্যশাক্ষতেরা তাহার 
সমাধানেও অগ্রসর হন। ইংরেজী শিখলেই আমরা চাকরি পাইব, 
ভথবা চাকাঁরর জন্যই আমরা ইংরেজণী শাখিব এরূপ ধারণা তখনও 
বাঙালখদের মনে বদ্ধমূল হয় নাই । তবে হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য 
ইংরেজখ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের সরকার বিভিন্ন 
[বিভাগে নিয়োগ করিতে ক্রমে আরম্ভ করিলেন। অনেক খরচে 
কাজ উসৃল করার জন্যই তাঁহারা এর্‌্প কারতে প্রলুব্ধ হন। 
১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকার স্পচ্টতঃই ঘোষণা করিলেন যে, সরকারণ 
কমে' নিয়োগে ইংরেজী শাক্ষত যৃবকগণকে অগ্রে সুযোগ দেওয়া 
হইবে। ইহার পর হইতে এই রগাঁত বরাবর চলিয়া আসিয়া 
চাকরি'র জন্যই আমরা ইংরেজী শাখ এইরূপ ধারণা শ্রেণী ও 
সম্প্রদায় নীব'শেষে সকল বাঙালীর মনে দয়মূল হইয়া গিয়াছিল। 
আজও এই মনোভাবের জের চালতেছে। 

বাংলার নব্জাগতির মূলে যে তখনকার নব্যশিক্ষা একথা 
এইমাত্র বাঁললাম। নব্যশিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালীরা আহ-ত জ্ঞান 
গৌরজন'কে পারবেশন করার জন্যও উদগ্রীব হইয়াছিল, কখনও 
এককভাবে আবার কখনও সংঘবজ্ধভাবে। হিন্দু কলেজের ছাবুগণ 
পাঠ্যাবস্থায়ই নিজ নিজ পল্লশতে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, 
প্রাতবেশী সন্তানদের 'বদ্যাদান সূর্‌ কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন। তাঁহার] 
সভা-সমিতি গঠন করিলেন সামাজিক জীবনের 'বাভিন্ন বিষয় 
আলোচনা নিমিত্ত । পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ইহার একটি 
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উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ইহার মূলে ছিল দেশ-প্রগাত। দেশ-প্রশীতি বা 
দেশ-প্রেম এ কথাগৃঁলর তখন তেমন চলন হয় নাই বটে, তবে 
স্বদেশের উন্নতিসাধন স্পৃহাই যে তাঁদের সকল প্রয়াসের প্রেরণা 
যোগাইত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত শতাব্দগর তৃতণয় 
দশকে নব্যাশক্ষাপ্রাস্ত ছান্রগণ বাংল। ভাষার শ্রীবদ্ধিকজ্পে সভা 
স্থাপন করিয়াছিলেন । আ'জিকার দিনেও ইহা আমাদের নিকট 
কেমন আশ্চর্য ঠেকে । ইংরেজীতে এই মের একাঁটি কথা আছে-- 
চন্তা কর্মের নিয়ামক । স্বদেশের উন্নতিঁিন্তা যে স্বদেশের হিত- 
কর্মে বিশেষভাবে অন:প্রেরণা দান করিয়াছিল একটি প্রতিষ্ঠান বা 
সংঘ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পাঁরচয় পাওয়া যায়। এই সংঘাঁট 
সম্বন্ধেই এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করিব । 


৮ 

সে কালের শিক্ষা-সংস্কীতিমূলক সভা-সাঁমাতির যাহারা খোঁজ- 
খবর রাখেন তাঁহারা হিন্দু কলেজের ছাব্রদের একাডেমিক 
এসোসিয়েশনের কথা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। ছান্র-যুবকদের 
সংঘবদ্ধভাবে স্বদেশের হিত-চিন্তার সত্রপাত হয় এখানে । সভাটি 
প্রায় দশ বৎসর চলিয়া ১৮৩৯ সন নাগাদ উঠিয়া যায় । এই দশ 
বৎসরের মধ্যে উত্ত এসোসিয়েশনের সভ্য-ছান্রগণ 'বাবধ কমে" লিপ্ত 
হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। কেহ সরকারণ কর্ম গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় 
বা মফস্বলে চাঁলয়া গ্রিয়াছেন, কেহ শিক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়া 
পঠন-পাঠনে নিষ্বস্ত কেহ সাংবাদিক হইয়াছেন, আবার কেহ-বা 
ব্যবসা-কর্মে লিপ্ত হইয়া পাড়িয়াছেন। কিন্তু যখন যে কাষেই 
তাঁহারা লিপ্ত থাকুন, স্বদেশের উন্নতি-চন্তা তাঁহাদের আঁধকাংশ 
কর্মেরই ছিল নিয়ামক । কলিকাতাস্থত হিন্দু কলেজের প্রান্তন 
ছান্রগণ অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাদের এই ভাবনাকে একাঁটি সংঘের মধ্যে 
দিয়া স্পম্ট রূপ 'দিতে প্রয়াস হইয়াছিলেন। এই প্রয়াসের ফল-__ 
“সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভা" । ইহার ইংরেজণী নাম বড়ই দীথ-_ 
9০001615001 076 4১০00151001) 01036102181] 00০0জ15059। 
আমরা পরবতী সময়ে বঙ্গদেশে এইরপ বহহ সভা-সামাতির প্রাতিষ্ঠা 
লক্ষ্য করি। “তিত্ৰবোধিনী সভা'র কথা এখানে বালতেছি না। 
শক্ষা, সাহিত্য, সংস্কীত ইহার কর্মসূচীর অঞ্গণভূত হইলেও ইহার 
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লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। “সাধারণ জ্ঞানোপাঁজকা সভা'র মত 
পার্সীভয়ারেন্স সোসাইটি, বেথুন সোসাইটি” 'ফোঁমাল লিটারারি 
ক্লাব” ভবানশপুর 'লিটারার এসোসিয়েশন, “সোশ্যায়াল সায়ান্স 
এসো1সয়েশন' প্রভৃতি সভা-সমিতি পর পর স্থাপিত হইয়াছিল । 
“কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি, শক্রশ্চিয়ান ট্র্যাটী সোসাইটি" বা 
ভাণণকুলার ট্রানস্লেশন কমিটি” ঠিক এ পর্যায়ে পড়ে না বাঁলয়া 
উল্লেখ কারলাম না । 

পৃবেই বাঁলয়াছ, সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার প্রধান 
উদ্যোস্তারা ছিলেন হিন্দ: কলেজের প্রান্তন ছান্রদল। ১৮৩৮ সনের 
২০শে তারিখে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি-পত্রে (4011০9191) স্বাক্ষর 
পাইতোঁছি এই পচ জনের £ তারিণচরণ বন্দ্যোপাধ্যয়, রামগোপাল 
ঘোষ, রামতনং লাহড়, তারাচাঁদ চক্রবতশি এবং রাজকৃষ দে। এই 
[বজ্রাপ্তি-পত্রখানি অন্যত্র হুবহ প্রকাশিত কারয়াছি। সভার 
উদ্দেশ্য ও কাযপ্রণালী ইহাতে 'াববৃত হইয়াছে । স্বাক্ষরকারিগণ 
বলেন যে, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যে-সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া 
হয়, পরবর্তী কালে কর্মজীবনে প্রবেশের পর চর্চার অভাবে তাহা 
তাহারা ক্লুমশঃ ভুলিয়া যায়, সে-সব বিষয়ে জ্ঞান বার্্ধিত ও প্রসারিত 
হওয়া দূরে থাকুক। আঁধগত বিদ্যা এভাবে সমাজেরও কোন 
কল্যাণে আসে না। ইহার উন্নতির সম্ভাবনাও দূরে সরিয়া যায়। 
তাঁহারা বলেন, এই অভাব প্‌রণ কারবার জন্য_বদ্যা-চর্চা বদ্ধি 
এবং সংঘবদ্ধ প্রয়াসে প্রবৃত্তি উভয়ই বর্ধনকজ্পে একাঁট সভা গঠন 
করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পাঁড়য়াছে। তাঁহাদের কথায়-_ 
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স্বাক্ষরকারিগণ বিজ্রঞ্তি-পন্রে কর্মপ্রণালীর খানিকটা আভাস 
দিয়াছলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশেয়ালি বিষয়ক 'বাভন্ন বিষয়ে 
মধ্যে মধ্যে এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করা হইবে, বা মৌলিক বস্তুত 
দেওয়াও চলিবে । লেখক বা বস্তা নিজ নিজ আঁভভ্দতা বর্ণনা দ্বারা 
সাধারণের জ্ঞান বাদ্ধতে সহায়তা কাঁরবেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা 
করেন নব্য।শাক্ষিতদের মধ্যে এমন কে আছেন 'যাঁন নিজের ও দেশের 
উন্নাত চান না ? তাঁহারা বলেন যে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক 
রামকমল সেনের ?নকট হইতে সভার আধবেশনসম্‌হের জন্য কলেজ- 
হল ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে, এবং ১৮৩৮, ১২ই মাচ 
দিবসে সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ সভা হইবে । 

৩ 

বজ্ঞাপ্ত-পন্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং নব্যাশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে 
প্রচারিত হয়। যথারীতি সভার আধবেশন হইল । এই সভার 
একাঁট বিস্তৃত ঠাববরণ অন্যতম উদ্যোন্তা রামগোপাল ঘোষের 
একখানি পন্র হইতে জানা যায়। নাঁদণ্ট দিনে (১২ই মার্চ 
১৮৩৮ ) সংস্কৃত কলেজ হলে তিন শতাধিক যুবক নিমান্নত হইয়া 
উপাচ্থত হইলেন । নানাগ্প আলাপ-আলোচনার পর পৃবোন্ত 
নামে ও পূব প্রচারত উদ্দেশ্যে সভা গাঠত হইল। নব্যবঙ্গের 
নেতৃস্থ'নীয় ব্যান্তদের লইয়া অধ্যক্ষ সভা গঠিত হয়। সভাপাঁত পদে 
বত হইলেন তারাচাঁদ চশ্তবতণ্* ; সহকারী সভাপাঁত--কালাচাঁদ 
শেঠ এবং রামগোপাল ঘোষ; সম্পাদক-রামতন লাহড়ণ ও 
প্যারীচাঁদ মিত্র; কোষাধ্যক্ষ-_রাজকৃষণ মিন্ন। এতদ্যতগত সদস্য 
হন ছয়. জন- পাদ্রী কৃষ্মোহন বন্দোপাধ্যায় রসিক লাল সেন, 
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মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বস, তারিণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং রাজকৃষ্ণ দে । মাধবচন্দ্র মল্লিক অন্পাঁদন পরেই সদস্য পদ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । সবোপাঁর ডোবড হেয়ার, ভিজিটর” বা 
বা দর্শকের সম্মানিত পদে বৃত হইলেন। এই প্রারম্ভিক সভায় 
বাঁভন্ন বিদ্যালয়ের ছান্রগণও ভিড় জমাইয়াছিল। রামগোপাল উত্ত 
পত্রে তাঁহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথাও ব্যক্ত কাঁরয়াছিলেন । 

সভা পারঠালনা সম্পকে কতকগীল নিয়ম ধার্য হয় । সভ/দের 
চাঁদা দেওয়া ইচ্ছাধীন, সভা মাসে একবার করিয়া হইবে, প্রতি 
মাসের দ্বিতীয় বুধবার সন্ধ্যায় সভা বাঁসবে- এরূপ উল্লেখ কতক- 
গুল নিয়মে ছিল। প্রবন্ধ-পাঠ বা বন্ততা-দান সম্বন্ধে বাধ্য- 
বাধকতা ছিল। পরবর্তী আধবেশনে কি বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ হইবে 
তাহা পূবশদনের আধবেশনে বিঘোঁষত করা হয়। উপধ্যস্ত কারণ 
ব্যাতিরেকে বস্তা অনংপাস্থিত হইলে তিরস্কৃত হইবেন-_ একট নিয়মে 
এরৃপ কথাও ছিল । প্রবন্ধ-পাঠ বা বন্তৃুতা-দানের পর আলোচনাও 
চলিত। মোট কথা, এসয়াঁটক সোসাইটির আদশেই এই নিয়ম- 
গুলি রাঁচত হইয়াছিল । তবে নিয়ম-সংখ্যা ছিল আত কম, মাত্র 
পনেরাঁট।, 

যাহা হউক, সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার প্রতিষ্ঠা ও 'নিয়ম- 
কানুন রচনার পর প্রথম সাধারণ মাসিক আঁধবেশন হয় প্রায় দুই 
মাস পরে, ১৮৩৮ সনের ১৬ই মে তারিখে । অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম 
প্রধান সদস্য কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় এই প্রথম অধিবেশনে হীতহাস 
পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এাঁদন ঝড়বৃণ্টি 
সত্তেও অন্যুন একশত ঘুবক তাঁহার বন্তৃতা শুনিবার জন্য সংস্কৃত 
কলেজ-হলে সমবেত হইয়াছলেন । সংবাদপন্রেও সভার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ বাহির হয়। এই বন্তৃতাটি সম্বন্ধে রামগোপাল এ পন্রে 
'লাখয়াছেন 2 
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৪ 
সভায় ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ-পাঠ বা বন্ত-তা- 
দান চলিত। এখানে প্রদত্ত বন্ত-তাসমূহ অধ্যক্ষদভা কর্তৃক তিন 
খণ্ডে প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১৮৪০১ :৪২ ও:৪৩ সনে । প্রথম খণ্ডে 
প্রকাশিত রচনা বা বন্তুতাবলর চৌদ্দাটর মধ্যে পচিটি লাখত বা 
প্রদত্ত হয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় । দ্বিতীয় প্রবন্ধাটই ছিল 
বাংলায় । শতাধক বংসর পূর্বে বঙ্গসম্তানেরা যে বাংলা ভাষা 
অনশঈলনের এবং শিক্ষার বাহনরুপে ইহার প্রয়োগের উপকারিতা 
হদয়ঙ্গম কারয়াছিলেন এই বন্তুতা হইতে তাহা সম্যক বুঝা 
যাইতেছে । ১৮৩৮ সনে প্রদত্ত বা পঠিত পাঁচটি প্রস্তাবই ইহাতে স্থান 
পায়। প্রথমোন্ত দুইটি প্রস্তাব ব্যাতিরেকে কাব্য, বাঁকুড়া জেলার 
ভৌগোলিক বিবরণ ও আর্ক অবস্থার পারসংখ্যান জ্ঞান, হিন্দ 
নারীর অবস্থা-_এইর্প নানা বিষয়ের উপরই প্রবন্ধ পাঠিত ও 
আলোচিত হইয়াছল। ১৮৩৯ সনে পঠিত প্রস্তাবের মধ্যে আটাঁট 
ও ১৮৪০ সনের একটি এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে 
1তন'টি প্রস্তাব বাংলায় লাখিত। ভারতবর্ষের সংক্ষেপ ইতিহাস' 
(১ম, ২য় ও ওয় প্রস্তাব) বাংলা ভাষায় গোবন্দলাল সেন কর্তৃক 
1লাখত ৷ চট্রগ্রামের বিবরণ সম্বন্ধে ইংরেজী প্রস্তাব রামগোপাল 
ঘোষের 'বাশম্ট বন্ধ গোবিন্দচন্দ্রু বসাকের রচনা । প্যারণচাঁদ 
মন্রের হিন্দু রাজাদের আমলে 'হন্দ-স্থানের অবস্থা শীর্ষক দূহাঁট 
প্রস্তাব এবং পাদ্রু কৃঞ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব্যশিক্ষা-প্রাস্ত 
হন্দুদের মধ্যে সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কারের প্রবর্তন বিষয়ে 
ইংরেজী প্রস্তাবও এই খণ্ডের অন্তভুত্ত হইয়াছিল। 

১৮৩৮ হইতে ১৮৪০ সনের প্রারম্ভ পযন্ত সভার সাধারণ 
সভ্যদের একটি তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতে ১৬৬ জন 
সভ্যের নাম পাইতোছ। সে বুগের নব্যশিক্ষা-প্রাপ্ত বিখ্যাত বহু 
লোকেরই নাম এই তালিকায় পাওয়া যায়। এখানে বাঁলয়া রাখা 
আবশ্যক যে, সভা কর্তৃক প্রকাশিত পরবতশী দুই খণ্ড রচনা- 
বলগতেও (১৮৪২ ও ১৪৩) এক একটি করিয়া সভ্য-তালিকা 
সংযোজিত রাঁহয়াছে। এ দুইটিতে সভ্য-সংখ্যার ছু রদ্‌-বদল 
আছে সত্য, কিন্তু দুই-ই মূলতঃ প্রথম তালিকারই অনক্কম। প্রথম 
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তালিকার ১৬৬ জন সভ্যের মধ্যে ১১ জন মফঃস্বলে স্থিত ছিলেন। 
ইত্হােের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রশেখর দেব, গোবিল্দচন্দ্র বসাক, 
হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্ু মল্লিক ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক | ইহারা প্রত্যেকেই 
নে যুগে হিন্দ কলেজের ছান্ররূপে যেমন কৃতিত্ব প্রদশ'ন করিয়া- 
গছলেন, তেমান সরকার কমে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হন। 
কলকাতায় স্থিত সভ্যদের অনেকেই যে কৃতবিদ্য যুবক সে সম্বন্ধেও 
সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন_ বেণীমাধব 
মন্র, ভোলানাথ চন্দ্র, চন্দ্রকুমার চট্রোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, গোঁবন্দচন্দ্র দত্ত, গুর্চরণ দত, ক্ষেত্রচন্দ্র দত্ত, কিশোরণচাঁদ 
নর, নখলমাঁণ মাতলাল, প্যারশচরণ সরকার, রাজেন্দ্র দত্ত, রামচন্দু 
মন, শ্যামাচরণ সরকার, শিবচন্দ্র দে, উদয়চন্দ্র আচ্য প্রভাতি। 
অধ্যক্ষ-সভার সদস্যগণের নামও সাধারণ-সভ্য তালিকায় পাইতোছি। 
পুনরান্ত বোধে এখানে তাহা দিলাম না। 

সভ্য-তালকার দুইটি বৌশম্ট্য স্বতঃই আমাদের চোখে পড়ে। 
সে যুগের প্রবীণ নেতা- যেমন রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
রামকমল সেন প্রভীতির নাম ইহাতে নাই । এট যৃবজনদের সভা 
বালয়াই তাঁহারা ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই । প্রবীণদের মধ্যে 
একমাত্র ডোৌবড হেয়ার এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । হেয়ার 
ভারতাঁহতৈষী ; এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে একান্ত 
লিপ্ত করায় যূবজনের সাত্যকার বন্ধ বাঁলয়া পরিগণিত হইয়া- 
ছিলেন। তবে দেশীয় প্রবীণেরা যে এই সভার প্রতি বিশেষ 
সহান:ভূঁতসম্পন্ন ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সভ্য- 
তাঁলকার "দ্বিতীয় বৌশষ্ট্য-ইহাতে 'মধ্সদন দর্ত নামাঁট 
পাইতেছি। ইনি কি পরবর্তি কালের বাংলা আমন্রাক্ষর ছন্দের 
প্রবর্তক সুবিখ্যাত কাব মাইকেল মধ্দস্‌্দন দত্ত, না অন্য কেহ? 
এ প্রশ্নের জবাব বা এ সম্বন্ধে আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে 
সমসাময়িক প্রমাণাদি হইতে বুঝা বায়, ইনি কবি মধুসদন দত্ত 
নহেন, হিন্দ] কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক মধুসূদন দত্ত । 

& 

সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার প্রথম দুই বৎসরের বিবরণ 

আমরা মোটামনট জানিতে পারিলাম। সভার দ্বিতীয় খণ্ড পগ্তক 
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হইতে এ্রাপ্রল ১৮৪০ হইতে মে ১৮৪১ পযন্ত এখানে পঠিত প্রবন্ধ 
ও বন্তুতার পরিচয় আমরা পাই । এবারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
সাতকাঁড় দত্ত, প্রসম্নকুমার মিন্র প্রমূখ কলিকাতা মৌডক্যাল কলেজের 
ছান্রদের সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা জানা যাইতেছে । 
ইতিহাস, ভূগোল, সাহত্য, শিক্ষা ও সামাঁজব সমস্যাদ বিষয়ে 
প্রবন্ধ পাণের সঙ্গে এই বৎসরে বিজ্ঞানের শরখরতত্ৰ, ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা 
প্রভৃতির আলোচনাও বিশেষ লক্ষণীয় । ছোটনাগপ্‌রের ভেগো?পক 
বিবরণ, সিংহভূমের বিবরণ, চট্টগ্রামে তুলার চাষ, চট্টগ্রামের বিশদ 
ববরণ- সীতাকুণ্ড তীথণ 'হন্দু রাজত্বে ভারতবষের অবস্থা (এক), 
ভারতবর্ষের সধাক্ষপ্ত ইতিহাস (৪), নব/শিক্ষিতদের বর্তমান অবস্থা 
ও ভাঁবষ্যৎ সম্ভাবনা--প্রভতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঁঠিত হয় । এই 
সকল প্রবন্ধের রচাঁয়তা [ছিলেন যথান্মে- প্রথম দুহীটর তারকনাথ 
সেন, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, প্যারণচাঁদ মিন, 
গোবিন্দচন্দ্রু সেন ও 'কশোরণচাঁদ মিন্ন। ইহারা প্রত্যেকেই সভার 
সভ্য। এখানে এগ্যাল ব্যাতিরেকে অন্যান্য প্রবন্ধ পঠিত হয়। 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পদাথণবষয়ক প্রবন্ধ এবং সাতকড়ি দত্তের 
“চক্র গড়ন” প্রসন্নকুমার মিত্রের কর্ণের গড়ন” সম্বন্ধীয় বন্তৃুতাও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এবারের কতকগুলি রচনা পরবর্তী খণ্ডের 
জন্য মজুত রাখা হয় । 

আত্মোন্নাত ও জ্ঞানব-দ্ধিমলক আলোচনাসমূহ আঁবলম্বে 
সাধারণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ কীরল। ১৮৪৩, ১৬ই জুন তারিখে 
“বেঙ্গল হরকরা"য় সভার কার্যকলাপের একাঁট সংক্ষিপ্ত [বিবরণ 
প্রকাশিত হয়। “হরকরা? বলেন ষে, এই সভা সাত বংসর পযন্ত 
চলিলেও সাধারণ্যে ইহার কথা এখনও তেমন প্রচাঁরত দোখ না। 
কারণ সভ্যগণ নিজেদের কার্য সম্বন্ধে বাহরে প্রচার কাঁরতে বড়ই 
অনিচ্ছুক, তাঁহারা নীরবে অথচ নিয়মিতভাবে কার্ধ কাঁরয়া 
যাইতেছেন। প্রাত মাসে সভার আঁধবেশন, প্রবঙ্ধ-পাঠ, বন্তুতা- 
দান তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং সভার পুস্তকে এই সমুদয় রচনা 
প্রকাশ- এসব বিষয়েও 'হরকরা” উল্লেখ কারলেন। বস্তা বা প্রবজ্ধ- 
পাঠক নিজ নিজ বিষয় ধার্য করেন এবং ইংরেজী-বাংলা যে কোন 
ভাষায়ই লাথতে পারেন। ইহার পর 'হরকরা' লেখেন £ 
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সভার তখন প্রায় দুইশত সভ্য । নির্বাচিত প্রবন্ধগ্লি দুই 
খণ্ডে ইতিপ্‌বেই প্রকাশিত হইয়াছিল । তৃতীয় খণ্ডে (প্রতমণকাল 
১৮৪৩) ডলাই ১৮৪১ হইতে এরীপ্রল ১৮৪২ সন পর্যন্ত স্ম:য়র ঘধ্যে 
পাঠিত প্রবন্ধগূলর কয়েকখানি প্রকাশিত হয়। গোবিল্দচন্দু 
বসাকের ব্রিপারা 'জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিবরণ সম্বলিত পাঁচাট 
প্রবন্ধ পর পর এখানে পঠিত হইল । পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের “২2055 17617816 170081101” বা এদেশীয় স্তীশক্ষা 
শীর্ষক একটি প:রস্কার-প্রাপ্ত প্রবন্ধের উপরে আলোচনা-প্রব্ধ 
পাঠ করেন প্যারপচাঁদ মিত্র ১৮৪২ সনের ১২ই জান:য়ারীর সভায়। 
প্রসন্নকুমার মিত্র “0. 019 1115101989০ 1259101” বা পাঁর- 
পাকাণ্রয়ায় শারীরতত্ব সম্বন্ধীয় রচনা পাঠ করেন পরবর্তী ১৩ই 
এরীপ্রল। ইহার পর সভা হইতে আর কোন পান্ত্চ প্রকাশিত হয় 
নাই। সভায় ক্রমশঃ রাজনশীত এবং তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সম্প- 
কণয় প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনাও চলিতে থাকে । এই কথাই এখন 
বাঁলতোছ। 

৬ 

সাধারণ জ্ঞানোপা্গিকা সভার অধ্যক্ষগণ স্বদেশের সবপ্রকার 
উন্নাতি যাহাতে হয় সে [িবষয়ে বিশেষ অবাঁহত ছিলেন। স্বদেশ 
সম্বন্ধে, স্বজাতীয় বিভিন্ন সমস্যা লইয়া যে আলোচনা হইত 
একথাও আমরা জানিতে পাঁরয়াছি। সভার মুখপন্ন হসাবে না 
হইলেও রামগোপাল ঘোষ প্রমূখ নেতৃগণ কর্তৃক “বেঙ্গল স্পেক্টেটর' 
(এাপ্রল, ১৮৪২) প্রকাশে ইহা সম্যক সৃঁচিত হয়। দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ১৮৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতপ্্রত্যাবর্তনকালে বিখ্যাত 
বাখ্নী ও মানবাহতৈষণ জর্জ টমসনকে নিজ . ব্যয়ে, এদেশে লইয়া 
আসেন। দ্বারকানাথ নব্যদলের [িশেষ হিতাকাক্ষ্ষণ ছিলেন। 
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ইহাদের দ্বারা যে স্বদেশের সাত্যকার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব এ বিশ্বাসও 
তিনি হদয়ে পোষণ করিতেন । তিনি নব্যদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
টমসনের পরিচয় করাইয়া দিলেন । ১৮৪৩ সনের ১১ই জানুয়ারণ 
সাধারণ জ্ঞানোপার্জকার সভ্যগণ এক €কাশ্য সভায় টমসনকে 
আভনন্দিত করেন । তাঁহারা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে 
এবং পরে চিৎপুর রোডস্থ ফৌজদারী বালাখানা-হলে টমসনের 
বন্ত-তার ব্যবস্থা কারয়া দেন । টমসনের ওজীস্বনগ বন্ত-তায় যূবক- 
মনে স্বদেশঞ্জীতি নবরূপে দেখা দিল। স্বদেশৈর শ্রীবৃদ্ধিকল্পে 
রা্ট্রীয় শান্তর কার্যকারতা নব্যদল নূতন কাঁরয়া উপলাব্ধ করিতে 
পারিলেন। তাঁহারা রাজনীতির চচণয় আঁভানাবষ্ট হওয়াই যুস্তি- 
মনে করিতে থাকেন। 

ইতিমধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে সাধারণের দষ্ট এ 
সভার দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইল । ১৮৪৩-এ ৮ই ফেব্রুয়ারী আরিখে 
সংস্কৃত কলেজ হলে যথারপাঁতি হ্থায়শ সভাপাঁতি তারাচাঁদ চন্কবর্তীর 
নেতৃত্বে সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার একটি আঁধবেশন হইল। 
পুবানাদি্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী দক্ষিণারজন মুখোপাধ্যায় “1006 
[1590171 91216 01006 17251111019, 0012319217915 001080115 
2110 [১01108, 00001 (116 73611591 716910610%*” শীর্ষক একাঁট 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন । পাঠ কিছুদূর অগ্রসর হইলে, 
সভায় 'নমন্মিত হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপটেন 'িচার্ড'সন প্রবন্ধ- 
পাঠে এই বাঁলয়া বাধা দেন যে, কলেজ-গহকে তিনি রাজদ্রোহের 
আস্তানায় পাঁরণত হইতে 'দিবেন না! তৎক্ষণাৎ এইর্প মন্তব্যের 
সমূচিত জবাব দেওয়া হইল। রিচারডসন এই মন্তব্য প্রত্যাহার 
কারলেন। কিন্তু সভার কর্তৃপক্ষ অতঃপর সংস্কৃত কলেজ্-হলের 
পাঁরবতে ফৌজদারণ বালাখানাহলেই সভার আঁধবেশন করা সাবান্ত 
করেন। এই ঘটনা লইয়া নংবাদপন্ে খাব জটলা হইল । ইংরেজ- 
সম্পাদিত রক্ষণশীল পান্রকাগলি নব্যদলকে বটুন্ত করিয়াই ক্ষান্ত 
হয় নাই। নব্যদলের নেতা তারাচাঁদ চল্তবতপর নামে তাঁহাদের 
চন্কবর্তণী কাকশ্যন' আখ্যা দিতেও ছাড়িল না। পরবতী ওরা ও 
৪ঠা মার্ট বেঙ্গল হরকরা'য় সমহদয় প্রবজ্ধাট প্রকাশিত হইলে দেখা 
গেল ন্যাধ্য সমালোচনা ব্যতণত রাজদ্রোহের নামগল্ধও উহাতে নাই ॥ 


নব্য-শিক্ষা ও দেশ-জ্ঞান ১৯৯ 


অথচ “ফ্রেপ্ড অফ ইপ্ডিয়া” (১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩) এরূপ মন্তব্য 
করিতে দ্বিধা করেন নাই যে, ওরূপ খাট রাজদ্রোহাত্মক বন্ততা 
বাটাভিয়া বা সামারঙে (ষবদ্ধীপ) করা হইলে, কমপক্ষে নির্বাসন- 
দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত ! নব্য দলের প্রতি ম্বেতকায়দের মনোভাব 
তখনই ?ির্প [বিকৃত হইয়া উাঠতেছিল এই উীন্ত হইতে তাহা স্পঞ্ট 
বুঝা যায়। 

ইহার পর নব্যদল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র স্থলে রাজ- 
নোতিক, সামাজিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও শাসনসংক্কান্ত 'বাবিধ বিষয় 
আলোচনা এবং এ সকল বিষয়ে তথ্যাঁদ সংগ্রহপূর্বক এদেশে ও 
[বিদেশে আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সভা স্থাপনের মনস্থ 
কাঁরলেন। নবাগত জর্জ টমসন এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রধান সহায় 
হইলেন। প্রথমে টমসন ও নিজেদের মধ্যে কিছুকাল আলাপ- 
আলোচনা চলিল। তাহার পর বলাতস্থ 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়া 
সোসাইটির আদর্শে এখানে একটি সভা স্থাপিত হইল ১৮৪৩ সনের 
২০শে এপ্রল তারিখে । ইহার নাম দেওয়া হয় “বেঙ্গল 'ব্রাটশ 
ইপ্ডিয়া সোস্যাইটি' । সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার অধ্যক্ষগণ 
প্রায় সকলেই ছিলেন এই সভা প্রাতচ্ঠার উদ্যোন্তা । তাঁহারা স্বতঃই 
এই নূতন সভারও অধ্যক্ষ হইলেন। পরবতগ" পাঁচ-ছয় বংসর যাবৎ 
এই সভাই দেশের রাজনৈতিক কার্ষে মনোযোগন হয়। বেঙ্গল 'ব্রাটিশ 
ইপ্ডিয়া সোসাইটি" “সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভারই অন:হ্কম একথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে। 


শিক্ষার স্বরূপ 





স্বামী বিবেকানন্দ 


শক্ষা এবং সংস্কৃতি নিভ'র করে পুরুষের উপর; অর্থাৎ 
যেখানে পুরুষেরা উচ্চসংস্কৃতিসম্পন্ন, সেখানে মেয়েবাও এরব্‌ 
হইবে । যেখানে পুরুষদের সংস্কীতি নাই, সেখানে মেয়েদেরও 
নাই। আত প্রাচীনকাল হইতে 1হন্দুপ্রথা-অন:যায়শ প্রার্থামক 
শিক্ষা গ্রামশণ ব্যবস্থার অন্তগত ছিল। স্মরণাতশত কাল হইতে 
সমস্ত ভূমি রান্দ্রায়ত্ত করা হইয়াছল। আপনাদের ভাষায় 
এগুলি ছিল সরকারের। জমির উপর কাহারও কোন ব্যান্তগত 
আঁধকার নাই। ভারতবষে" রাজস্ব জাম হইতে আসে, কারণ 
প্রত্যেকে সরকার হইতে শার্ট পাঁরমাণ জাম ভোগ করে । এই 
জাম একটি গোম্ঠীর সাধারণ সম্পাঁশ, এবং পাঁচ দশ কুড়ি বা 
একশ-ট পাঁরবার একত্র এ জমি দখলে রাখতে পারে । সমস্ত জম 
তাহারই নিয়ন্্ণ করে। একটি 'নাদ্ট পাঁরমাণ রাজস্ব তাহারা 
সরকারকে দেয় এবং একাট চিকিৎসক এবং শিক্ষককে ভরণপোষণ 
করে, ইত্যাদি । 

আপনাদের ভিতর ঘযাঁহারা হারবারট্ স্পেন্সার পাঁড়য়াছেন, 
তাঁহাদের মনে আছে, তানি তাঁহার শিক্ষাপদ্ধাীতকে 'ঠপদ্ধাতি' 
বলৈয়াছেন। ইহা ইওরোপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, কোথাও 
কোথাও সাফল্যমাণ্ডতও হইয়াছল । এই পদ্ধাত অনুসারে গ্রামে 
একজন শিক্ষক থাকবেন, তাঁহার ভার এ গ্রামকে লইতে হইবে। 
আমাদের এই প্রাথামক বিদ্যালয়গ্দলি আত সাধারণ । কারণ 
আমাদের পদ্ধাতিও অত্যন্ত নরল। প্রত্যেক বালক একটি ছোট 
মাদুরের আসন লইয়া আসে। তালপাতাতে লেখা আরম্ভ হয়, 
কারণ কাগজের দাম অনেক। প্রত্যেকাঁট বালক তাহার আসন 
িছাইয়া বসে, দৌয়াত ও পুস্তক সঙ্গে লইয়া আসে এবং লিখিতে 
আরম্ভ করে। প্রাথামক বিদ্যালয়ে সামান্য পাটাীগণিত, কিছু 
সংস্কৃত ব্যাকরণ, একটু ভাষা ও হিসাব--এই শিক্ষা দেওয়া হয়। 


শিক্ষার স্বরূপ ২০১ 


বাল্যকালে এক ব্ধ আমাদের নশীতাবিষয়ক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক 
মুখস্থ করাইয়াছিলেন, উহার একটি শ্লোক এখনও আমার মনে 
আছে ঃ গ্রামের জন্য পাঁরবার, স্বদেশের জন্য গ্রাম, মানবতার জন্য 
স্বদেশ এবং জগতের জন্য সব্ব ত্যাগ করিবে ।” এইরূপ অনেক 
শ্বোক এ পুস্তকে আছে । আমরা এগযীল মুখস্হ করি, এবং 
শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া দেন, পরে ছান্রও ব্যাখ্যা করে। বালক- 
বালিকারা একন্রই এইগ্ীল শিক্ষা করে। শ্রমে তাহাদের শিক্ষা 
পৃথক হইয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত 1বশ্বাবদ্যালয়গহীল প্রধানতঃ 
ছাত্রদের গন্যই [ছল । হান্রীরা কদাচিৎ সেখানে যাইত। কিন্তু 
কিছ ব্যাতিক্রমও ছিল । 

বর্তমানকালে ইওরোপশয় ধরনে উচ্চ শিক্ষার উপর আঁধকতর 
ঝেকি দেখা দিয়াছে । মেয়েরাও এই উচ্চ শিক্ষালাভ কর্‌ক- এই 
কেই জনমত প্রবল হইতেছে । অবশ্য ভারতবর্ষে এমন লোকও 
আছে, যাহারা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা চায় না; কিন্তু যাহারা চায়, 
তাহারাই জয়লাভ করিয়াছে । আশ্চর্যের বিষয় আজও ইংলণ্ডে 
অক্সফোড ও কেম্ব্িজ বিশ্বাবদ্যালয়ের এবং আমেরিকায় হাভর্ড 
ও ইয়েল বিশ্বাবদ্যালয়ের দ্বার মেয়েদের জন্য রুদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা 
[বশ্বাবদ্যালয় বিশ বংসরেরও আঁধক হইল, নারীদের জন্য উহার 
দ্বার উন্মত্ত করিয়া দিয়াছে । আমার মনে আছে, যে বংসর আমি 
বব. এ. পরাঁক্ষা উত্তীর্ণ হই, সেই বৎসর কয়েকাঁট ছানরীও এ 
পরীক্ষায় উত্তীণ' হইয়াছিল । ছান্র ও ছাত্রীদের জন্য একই মান, 
একই পাঠ্যসূচী ছিল এবং পরীক্ষায় ছান্লীরা বেশ ভালই 
করিয়াছিল। মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে আমার্দের ধর্ম বাধা দেয় 
না। এইর্‌পে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে, এইভাবে তাহাঁদগকে 
গাঁড়য়া তুলিতে হইবে, প্রাচীন পুস্তকে আমরা আরও দেখি ছেলে 
ও মেয়েরা উভয়ে বিম্বাবদ্যালয়ে পাঠ কাঁরতেছে, কিন্তু পরবতর্ণ. 
কালে সমস্ত জাতির শিক্ষাই অবহেলিত হইয়াছে । বৈদোশক 
শাসনে কিআর আশা করা থায়? বিদেশী 'বিজেতারা আমাদের 
কল্যাণ কারবার জন্য তো আসে নাই। তাহারা ধনসম্পদ চায়। 
আম বারো বৎসর কঠোর অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে বি. এ. পাশ করিয়াছি; কিন্তু আমার দেশে আমি মাসে 


২০২ প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা 


পাঁচ ডলারও উপার্জন কাঁরতে পার না। ইহা কি আপনারা 
বিশ্বাস করিবেন? ইহাই প্রকৃত অবস্হা । বিদেশীপ্রবর্তিত 
শিক্ষায়তনগলির উদ্দেশ্য-_বহুসংখ্যক কেরানী, পোস্টমাস্টার, 
তারচালক ( টোলগ্রাফ অপারেটর) প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া অপ 
অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনে উপযোগী একদল কর্মদক্ষ ভ্ীতদাস 
পাওয়া । ইহাই হইল এই শিক্ষার ্বরূপ। 

ফলে, বালক-বালিকাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ উপোরক্ষত হইতেছে। 
আমাদের দেশে কারবার অনেক কিছ আছে। যাঁদ আপনারা 
আমাকে ক্ষমা করেন এবং অন:মতি দেন, তাহা হইলে আপণাদেরই 
একটি প্রবাদ বাক্য আম বালি, 'হংসীর যাহা খাদ্য, হংসেরও খাদ্য 


তাই । 
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কৃষ্ণভাবিনী দাস 

[7585910 1)610)5 (0036 ছা1)0 11610 11061019616--যাহারা 
নিজের সাহায্য করে, ঈশ্বর তাঁদের সহায় হয়েন_ এই প্রবাদ বাক্যটি 
মান্‌ষের বহু আভজ্ঞতার ফল। মানব-জীবনে আত্মসাহায্যের 
ইচ্ছাই ব্যান্তগত চাঁরন্রের মূল স্বরূপ । এ মূল অনেক লোকের 
প্রকৃতিতে প্রোথিত হ'লেই জাতীয় বল ও শান্তর উৎপন্ন হয়। 
ব্যান্তবিশেষের ন্যায় জাতীয় জীবনেও ভিতরের সাহায্য যত উপকারী 
ও ফলদায়শ বাহরের সাহাধ্য তেমন নয়। কোন লোক বা জাতি 
নিজে কষ্ট করিয়া একাট দ্রুব্য পাইলে বা কার্য সাধিলে তাহার 
চান যেরূপ দঢ় ও সতেজ হয়, পরের সাহায্য পাইলে বা সাধিলে 
সের্প হয় না, বরং আরও নিস্তেজ ও অসহায় হইয়া পড়ে। 

আমাদের দেশের বর্তমান কালের ইংরাজী শিক্ষার ও বিদ্যালয় 
গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপরের প্রবাদ বাক্যাটর অথ আধক 
বোধগম্য হইবে । চল্লিশ পণ্চাশ বৎসরের মধ্যে এদেশে বিদ্যাশিক্ষার 
ক দ্রুত উন্নাতই হইয়াছে! পূৰ্বে যেখানে একাট গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালা ছিল, এখন সে স্থলে অন্ততঃ দুই 'তিনাট ছোট বড় স্কুল 
উঠিয়াছে- তালপাতা ও খাঁকের কলম ছাঁড়য়া ছেলেরা স্লেট 
পেন্সিল বা পেন কাগজ ধাঁরয়াছে; শিশ্াশক্ষার পারবর্তে হয় ত 
ফান্ট বুক পাঁড়তেছে, মাদুর ফোঁলয়া বেণিতে বাঁসতেছে-ত 
ছাড়া, ম্যাপ, গোলক, ফুটবল 'শ্রিকেট- প্রভীতি বিলাতী বিদ্যালয়- 
গুলির সরঞ্জামের ঢেউ সহর ডিঙ্গাইয়া পাল্লগ্রামে পর্যন্ত ঢঁকয়াছে__ 
কিন্তু চিন্তাশণল ব্যান্তমান্রেই দেখিতেছেন, সকলে এ দেশে ইংরাজী 
শিক্ষার যেরূপ সফল আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ কিছুই হইতেছে 
না। প্রকৃত শিক্ষার ফলে সে নিরেট ও দঢ় মান্‌ষের পারবর্তে 
আমাদের চারাদকে কি এক ফাঁপা ও হালকা চাঁরন্রের উদয় 
হইতেছে। বালকেরা স্কুলের শিক্ষা শেষ কারয়া কলেজে উাঁঠতেছে। 
প্রাতি বংসর কত ছাত্র বি, এ, এম, এ, উপাধি ধারয়া বাহর হইতেছে 
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-__অথচ ষে চরিব্রগঠন ও জাতীয় উন্নাতি শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহার 
কিছুই ফলিতেছে না। ইহার কারণ, এই সব 'বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য 
আমরা অন্য জাতিদ্বারা বাহির হইতে পাইয়াছি। এই শিক্ষার 
ইচ্ছা ও আবশ্যকতা যাঁদ অন্তর্জাতগয় হইত, বালকেরা যাঁদ কার্য ;তঃ 
শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ কারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহ 
দ্বারা সফল ফলিত । 

ইউরোপের সব্বন্রও দেখা যায় যে, আত উৎকৃষ্ট শিক্ষালয়গীলও 
মান্ষকে কার্যযতঃ সাহাধ্য দিতে পারে না; উহা কেবল ব্যান্তগত 
বা জাতগয় চরিন্র-গঠনে পথদশ'কস্বরূপ । বহাদিন হইতে সকলেরই 
এই ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, উত্তম শিক্ষানগাঁত বা রাজনশীতি দ্বারাই 
মানুষ পাঁথবশতে সভ্য ও কম্মি্ঠ হইতে পারে । কিন্তু উত্তম- 
[শক্ষাপ্রণালী বা নিয়মের দ্বারা যাঁদও মানষকে ভাল পথে রাখিবার 
চেষ্টা করা যায়, এবং উৎকৃষ্ট আইনের সাহায্যে মানুষের জঈবন, 
স্বত্ব ও সম্পাত্ত রক্ষা করা হয়, কিন্ত কোনরূপ কঠোর শাসনেই 
অলসকে পারশ্রমী, আঁমতব্যয়শকে মিতব্যয়শী ও মিথ্যাবাদশীকে 
সত্যবাদশ কারতে পারে না। এইরূপ আমল উন্নীত কেবল ব্যান্তগত 
কার্যযশান্ত ও স্বার্থত্যাগের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। 

মানব ইতিহাসের সকল কালেই দেখিতে পাই যে, সকল জাতির 
শাসনরশীতি সেই জাতির লোক সমাজের চরিল্রের প্রতিকৃতি মান্ত। 
স্বাভাবক নিয়ম অন:সারে ভালমন্দ জাতীয় চারনের সমষ্টি দ্বারা 
সেই জাতির আইন কানুন ্থিরীকৃত হয়। সব্বন্ুই দেখা যায়, 
ভাল লোকেরা ভালরূপে আর মন্দেরা মন্দরূপে শাঁসত হইয়া 
থাকে। ইতিহাস আলোচনা কাঁরয়া আমরা ইহারও স্পন্ট প্রমাণ 
পাই যে, কোন জাতির বা রাজ্যের শান্ত তাহার শাসনপ্রণালশ 
অপেক্ষা লোক সমাজের চাঁরন্রের উপরই আধক নিভর করে। এমন 
ক, মানব জাতির সভ্যতা ও মানব সমাজের স্তপৃরূষ ও ছেলে 
মেয়েদের আত্মোন্নাতি দ্বারাই সাধিত হয় । 

জাতীয় অবনতি যেমন ব্যান্তগত অলসতা, স্বার্থপরতা ও 
পাপের ফল- জাতীয় উন্নাতও সেইর্‌প ব্যান্তগত পাঁরশ্রম, কার্- 
ক্ষমতা ও সততার সম্াঞ্টমান্ন। যে সকল সামাজিক কুনশাত দেখিয়া 
আমরা এনস্তাপ পাই, তাহাও আঁধকাংশ চ্ছলে মানুষেরই কলযাষত 
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ও অকম্্মণ্য জবনের শাখা প্রশাখা । অনেক আইনের দ্বারা উহা 
কাটিয়া ফোলবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে, কিন্তু যতাঁদন না মানু:ষর 
ব্যান্তগত চারন্র ও অবস্থা আমূল [বশদ্ধ ও উন্নত হয় ততদিন উহা 
কোন না কোন প্রকারে বাড়তে থাকিবে । গত ডিসেম্বর মাসে 
জাতীয় মহাসামীতর আধবেশন কালে-_উহাতে রাজনশীতির সঙ্গে 
সামাঁজ্ক িষয়েরও আন্দোলন হইবে পাঁড়য়া বড়ই সখী হইয়া 
ছিলাম । যে সকল স্বদেশাহতৈষী ভ্রাতারা এঁ মহৎকার্ষেয লিপ্ত 
আছেন, তাঁহারা যাঁদ অঙ্গ সময়ও দেশনয় লোকাঁদগকে কায্য মূলক 
জ্ঞান ও আত্মোন্নাতির শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদারতা 
আঁধকতর উচ্চ, স্বদেশপ্রেম আঁধকতর গভীর ও তাঁহাদের সাধু 
চেষ্টা আঁধকতর ফলগ্রদ হইবে । 

মানুষ নিজেকে ভিতর হইতে যের্‌পে শাসন করে- তাহারই 
উপর ব্যান্তগত সুখ ও শান্ত যত নিভ'র করে, বাহরের শাসনের 
উপর ততদ্‌র করে না। মানুষের পক্ষে নৌতক অজ্ঞতা, স্বাথ- 
পরতা ও পাপাভ্যাসের দাস হওয়া যেরূপ ঘণাকর ও দুঃখজনক, 
যথেচ্ছাচার রাজার অধণনে ক্র'তদাস হওয়াও সেরূপ নয়। যেব্যন্তি 
হৃদয়ে দাসত্ব ধারণ করে, রাজা বা শাসন-রশীতির পাঁরবর্তনে সে কখন 
স্বাধীন হইতে পারে না। 

সকল সভ্যজাতিই বহু শতাব্দীর চিন্তাশীল ও কাম্মষ্ঠ লোকের 
দ্বারাই গাঠত হইয়া থাকে । জীবনের সকল অবস্থাতেই অধ্যবসায়- 
সম্পন্ন বাযান্তরা- সামান্য কৃষক হইতে আভিজ্ঞ দার্শানক পর্যস্ত-_ 
সকল প্রকার শ্রমশশল ও কাঘ্য'কার) মানুষই জাতীয় উন্নাতির ভিত্তি 
গাঁথয়া থাকে । এক পুরুষের অবসানে আর এক পরুষ-আর 
এক বংশ আ'সয়া এ গুরু কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হয়। এইর্‌পে 
নিরন্তর শ্রেষ্ঠ কম্মীণদগের কা্যমূলক জ্ঞানের দবারা সকল জাতির 
বদ্যা, ধম” ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ম ও প্রাধান্য হ্থাঁপিত হয় । 

এই কায্যতঃ শিক্ষা্ধারা আত্মোল্লাতির ইচ্ছা ইংরাজ জাতির 
র্যান্তগত চাঁরঘ্র যেরূপ উঞ্জবলরপে প্রকাশ পায়, সেরূপ আত অল্প 
জাতর মধ্যেই দেখা যায়। উহার্দের মধ্যে সব্বদাই সাধারণ ও 
সামান্য শ্রেণীর. ভিতর হইতে চিন্তাশশল ও কাধযন্রম ব্যান্তর উৎপাস্ত 
হইতেছে। প্রাতাঁদন গৃহে, দোকানে, রা্তায় ও কারখানায় মানুষ, 
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যে কাধ্যতঃ শিক্ষা পায়, তাহাই আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির 
প্রধান উপায়। সকলজ্াতির এইরূপ কারযতঃ শিক্ষাকেই জম্মণ 
পাণ্ডত শিলর মানব জাতির প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া 'গিয়াছেন। 
কাযা সদাচার ও আত্মসংযমের দ্বারাই মানুষ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত 
হইতে পারে_উহাই মানুষকে জীবনের সকল কর্তব্য প্রকৃ্টর্‌পে 
সাধনের জন্য প্রস্তুত করে। যাবতীয় মহৎ চরিন্রের আখ্যায়কা 
পাঁড়য়াও আমরা এই জ্ঞান শিক্ষা পাই যে, মানব জীবন- অধ্যয়ন 
অপেক্ষা অনুশীলন দ্বারা, সাহত্য অপেক্ষা আদর্শ দ্বারা, জীবন? 
অপেক্ষা চারন্র দেখিয়া আধক কাধ্যমূলক জ্ঞানলাভ করে। আর 
এরপ অভিজ্ঞ লোক সমাজের সমন্টিতেই মানব জাতি ভ্রমশঃ উচ্চেঃ 
উঠিতে থাকে । 

জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণের যেরূপ প্রভাব, মনের উপর কাধযমূলক 
জ্ঞানের সেইর্‌প প্রভুত্ব দেখা যায়। উহা মানব জীবনের সমস্ত 
অংশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখে । আমরা কে, কোথায় আছি, 
আমাদের শান্ত কতদূর, আমরা কি কাজ কাঁরতে সমর্থ-_এই সব 
গুরু বিষয়ে উহাই আমাদের মনকে সব্বদা চিন্তাশীল রাখে। 
উহাই আমাদিগকে স:খময় কার্ষের ন্যায় নিরানন্দ কর্তব্যের দিকেও 
অগ্রসর করে । উহা আমাদগকে গতানশোচনা বা মনস্তাপের দ্বারা 
কার্ধযশান্ত বথা নন্ট কারতে দেয় না। যদ আমরা একবার কোন 
কাজে বিফলকাম হই, তাহা হইলে উহাই আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ 
আঁধক সততার সাঁহত আবার সেই কাজ সাধতে শিক্ষা দেয়। 

অনেকে মনে করেন, কজপনাপ্রিয় লোকের মৃধ্যেই এই কার্ধ- 
মূলক জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। অবশ্য, আতরিস্ত কল্পনায় মুগ্ধ 
ভাবুকদের পক্ষে এ কথা সত্য হইতে পারে। কেননা, শরীরে 
ন্যায় মনেরও কখন কখন কেবল একটি অংশেরই বৃদ্ধি হইতে দেখা 
যায়। বামনগের বৃহদাকার হাত, পা ও মাথা তাহাদের দণ্ঘ'তা 
গ্রাস করিয়া ফেলে । কিন্তু কেহ যাঁদ ভাবেন যে, কল্পনা শান্তর 
সহিত কারযমূলক জ্ঞানের কোন সম্পক নাই, তাহা হইলে সময়ে 
1তাঁন স্বীয় ভ্রম বঁঝতে পারিবেন । কেননা, আমরা সকল জাতির 
মধ্যেই দৌখতে পাই, যাঁহারা মহৎ কার্ধয সাধন করিয়া গিয়াছেন, 
তাঁহাদের সকলেরই কঙ্পনাশাস্ত প্রবল ছিল্গ। 


কাধযমূলক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নাত ২০৫ 


বেকন বলিয়াছেন এই মানব জীবনের নাটকের মধ্যে কেবল 
ঈ*বর ও স্বর্গের দূতেরা দর্শক হইবেন ; চিন্তাশান্ত ও কার্য্যশান্তর 
সব্বদাই মিল থাকবে । শান ও বহস্পাতি-_ এই দা প্রকাণ্ড 
গ্রহের য়োগের ন্যায় বিশ্রাম ও পাঁরশ্রমের, চিন্তা ও কাধের দু 
যোগ থাকবে। এইরূপ মিলনই কার/যমূলক জ্ঞানের উদ্দেশ্য। 
ইংলণ্ডের অনেক প্রাসদ্ধ লোকের জীবন আমরা এইরূপ কায ও 
কল্পনার যোগের স্প্ট প্রমাণ পাই । কার্ধ/মূলক জ্ঞানের দ্বারাই 
অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকও উৎকৃষ্ট কাজ সাধন করিয়াছেন। 
সব্বাপেক্ষা দাদু ব্যক্তি সব্বশ্রেন্ঠ আসন আধকার করিয়াছিলেন । 
এই সব কাম্মন্ঠ বিখ্যাত ইংরাজদের মধ্যে আমরা সতার কলের 
আঁবষ্কারক স্যর রিচার্ড অকরাইট, চিফ জান্টিস লর্ড টেপ্ডরডেন 
ও চিত্রকর টর্ণরকে দোৌখতে পাই । পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য 
হইবেন যে, এই সব প্রাসদ্ধ ও পূজা ব্যান্তরা জীবনারম্ভে 
নাপিতের দোকানে কাজ কাঁরতেন ! 

এমন কি, সব্বদেশে আদূত শেক্সীপয়রও আত সামান্য শ্রেণীতে 
জান্ময়াছিলেন ; তাঁহার পিতা কসাইয়েব কাজ করিতেন। আর 
কেহ কেহ বলেন, তান নিজেও পশম আঁচড়ানর ি কেরাণদর কাজে 
নিষুন্ত থাঁকতেন। কিন্তু তাঁহার নাটক সকল পাঁড়লে, তাঁহাকে 
শুধু এক কাজের নয়--সকল কাজের ও সকল.বিষয়ের কারণ প্রধান 
ভ্তানে দক্ষ বাঁলয়াই স্থির হয়। তানি নিজ রচনায় সমু সম্বন্ধে 
এমন সব বথাথ' বাক্য প্রয়োগ কারয়াছেন, যাহা পাঁড়য়া মাঁবিকেরা 
তাঁহাকে এক জন নাবিক বলিয়াই "স্থির করে। তাঁহার ধম্মীবষয়ক 
লেখা পাঠে যাজক ও পুরোহিতেরা ভাবেন 'তাঁন 'নশ্চয় কোন 
যাজকের কেরাণী ছিলেন। আবার তাঁহার অন্বাবদ্যায় নিপুণতা 
দোখয়া অস্ ব্যবসায়ীরা বলেন, তিনি ঘোড়ারও কাজ করিতেন । 
বাস্তবিক, জীবন নাটকে তান যে একজন প্রকৃত নট ছিলেন তাহার 
কোন সন্দেহ নাই। তিনি জশবনে নানা খেলা খোঁলয়া ও নানা 
দিক দোথয়া যে অসাম কার্ধমূলক জ্ঞান ও আঁভন্জতা আহরণ 
কাঁরয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তক সমূহে আমরা সেই জ্ঞানেরই-পাঁরচয় 
পাই। যতাঁদন মানব জগৎ থাকবে, তত দিন উহাও আঁ বনাশ 
থাকিয়া মানুষকে শিক্ষা দিবে। 
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আবার ইংরাজশ্রমজীবশীদগের মধ্যেও আমরা ইঞ্জিনয়ার 
ব্রডলে, নৌবদ কুক, ও কবি বরণের আবিভণব দেখিতে পাই । 
[খ্যাত বেন জনসনও রাজা মস্বদের সঙ্গে তাঁহার জবনের প্রথমে 
কার্যযমূলক জ্ঞান শিক্ষা পাইয়াছিলেন । মহৎ চাঁরন্রের ইতিহাস 
খঃজলে এইরূপ সহম্্র সহন্ত্র উদাহরণ পাই, সকল স্থলেই কঠিন 
পাঁরশ্রম মানুষের আত্মোন্বতির প্রধান সহায় হইয়াছিল । 

শ্রম ব্যতীত কোন কম্মেই পারদর্শিতা লাভ করা যায় না। 
অ:ঝ্োন্তি, কম্মোন্নাত ও জাতীয় উল্লাতি-__সকল বিষয়েই শ্রমশীল 
হস্ত ও চিন্তাশীল মস্তক একন্র মিলিয়া জয়লাভ করে। ধনী ও 
সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্মিলেও কার্যক্ষমতা ভিন্ন কেহ কখনই বিখ্যাত 
হইতে পারে না। কারণ, উইপের দ্বামা পৈতৃক সম্পান্তর আধকারন 
হইলেও কার্ধণজ্ঞান ও শিক্ষা উহা দ্বারা আত্মগত করা যায় শা। 
লোকে অর্থ দিয়া অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে বটে, 
কিন্ত; কেহই টাকা দয়া আত্মচচচা কীনতে পারে না। নে জন্য, 
এই সব সামান্য শ্রমজীবীদের মধ্যে এত মহৎ চাঁরন্র দেখিয়া ইহাই 
আমাদের বিম্বাস হয় যে, মানুষের আত্মোম্নীতি ও জাতীয় উন্নাতর 
জন্য কাধ্যমূলক জ্ঞান যত আবশ্যক, অথ" বা পরের সাহায্য তত 
নহে। সহখময় ও সচ্ছন্দ জীবন মানুষকে কছ্ট ও বিপদের সঙ্গে 
যুঝিতে শিখায় না। সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পাঁলত হইলে মানুষের 
উদ্যম ও কার্যক্ষমতা চালনার অভাবে নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃত- 
রূপে, যে দারিল্ু বা সগ্কটপূর্ণ জীবনকে মানুষ মহাশাপ বলিয়া 
ভয় পায়, তাহাই আত্মসাহায্য দ্বারা মানবজীবনে শুভ আশাীব্বাদ 
স্বরূপ হইতে পারে । জীবনযৃদ্ধের এইরূপ ব্যান্তগত কার্যযমূলক 
জ্ঞানই জাতীয় উন্নাতির এক মান্ন উপায় । 


মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্থয। 
মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী 


বর্তমান সময়ে শিক্ষার দিকে মুসলমান সমাজের দৃষ্টি 
পর্বাপেক্ষা 'কীণ্চং আঁধক আকৃষ্ট হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয় । কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, পারপাঁম্কক অবস্থার চাপ, প্রয়োজনের তাড়না, 
সরকার কুটনশীতির চক্র, অদ্‌রদশ* মোল্লাদের চাৎকার প্রভাতি 
নানার্প অনকুল-প্রাতকুল আবর্তে'র মধ্যে পাঁড়য়া রাষ্ট্রনশীতিক্ষেত্রের 
ন্যায় শিক্ষা-বিষয়েও মুসলমানেরা যেন দিশাহারা হইয়া 
পাড়তেছেন । ইংরেজণ শিক্ষা, মাদরাসার ওলড- স্কীম, মাদরাসার 
নিউ স্কীম--এগুলর মধ্যে কোনটী অবলম্বন কাঁরলে সমাজের 
শক্ষা-সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে তাহা স্থির করিতে না 
পাঁরিয়া সকলেই যেন গডডাঁলকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া 'দিয়াছেন । 
শকন্তু এখন হইতে এ-সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনাপূব্বক কার্য না 
করিলে সমাজেব সমূহ আনষ্ট হইবার সম্ভাবনা । এজন্য, একে 
সমাজের চিন্তাশীল ব্যান্তুগণের দছ্ট আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমরা 
কয়েকটি কথা বাঁলতোছি। 

[শক্ষার উদ্দেশ্য কি, অথবা কি হওয়া উাঁচত, এবং প্রচলিত 
পদ্ধাতগলির দ্বারা তাহা পূর্ণ হইতে পারে কিনা, তাহার 
আলোচনা এখানে কাঁরব না। বর্তমানে যে তিনটী পথ মুসলমান- 
দের সম্মুখে উন্মৃন্ত রহিয়াছে, তাহার কোনট অবলম্বন করিলে 
তাঁহাদের সব্বাপেক্ষা আঁধক স্াবধা হইতে পারে, তাহাই আমাদের 
[বচার্য। 

মাদ্রাসার নিউ স্কীম্‌ যতাঁদন প্রচলিত হয় নাই, ততাদন এ- 
সম্বন্ধে আন্দোলন-আলোচনার তেমন কোনো কারণ ঘটে নাই। 
যাঁহাদের চাকুরণ কারবার ইচ্ছা, তাঁহারা স্বভাবতঃই ইংরেজী শিক্ষা- 
লাভে অগ্রসর হইতেন ; পক্ষান্তরে যাঁহারা শদনশ ইলম: হাসিল্‌” 
কাঁরয়া “বাহাসবিতর্ক ও ফৎওয়া-জার দ্বারা দিন গৃজরান 
০৯৬ তাঁহারা স্বতঃই ওল্‌ভ স্কীম মাদরাসার প্রদত্ত 

ক্ষা-_-১৪ 
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শিক্ষার দিকে ধাবিত হইতেন। এ-দৃইটি পথের মধ্যে কোন একট 
অবলম্বন কাঁরতে হইলে বড়-একটা বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হইত 
না। যাঁহার যোঁদকে আঁভরুচি তান সেই দকেই চলিয়া যাইতেন। 
[কন্তু আজকাল নিউ স্কীম নাম দিয়া ইংরেজশ ও মাদরাসা 
শিক্ষার এক অদ্ভুত খিচুড়ীর আয়োজন করা হইয়াছে । ইহাতেই 
মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্যা প্‌ব্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ 
কারয়াছে। 

মুসলমানেরা অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা কাষযতঃ বেশ ধাঁম্মিক 
হউন বা না হউন, অনেকের কাছে তাঁহাদের এইরূপ একটা সুনাম 
আছে। মোল্লারদিগকে মূরগণী মাংসে পাঁরতৃপ্ত করা; দরিদ্রের 
প্রাপ্য অর্থ, তাঁহাঁদগকে দান করিয়া তাঁহাদের একাধিক স্্ ও 
পত্রকন্যার বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা করা; তাঁহাদের আদেশ- 
উপদেশে সংগকীণ মজহাব” কলহে প্রমন্ত হইয়া সমাজের মুণ্ডপাত 
করা; পীর সাহেবাঁদগের আদেশগুলিকে অলঙ্ঘনগয় শাস্ত-বাণীর 
তুল্য মনে কাঁরয়া ভান্তগদ্‌গদ-চত্তে তাঁহাদের পদচুম্বন ও প্রাত বৎসর 
তাঁহাদের অনুষ্ঠিত মেলায় যোগ দিয়া সমাজের অথ'-লু্ঠনের পথ 
উন্মৃন্ত করা; কেহ ধম্মসম্পকীয় 'বাঁধ-ব্যবস্থার য্যান্ত-সঙ্গত 
ব্যাখ্যা চাহিলে তাঁহাকে ধম্ম কাফের, মনে করা, _-এ সকল 
কার্ধ্যকে যদ ধাম্মিকতার লক্ষণ বলিয়া মানিতে হয়, তবে বস্তৃতঃই 
মুসলমানদের এরূপ সনাম লাভের যোগ্যতা যথেষ্ট পাঁরমাণে 
আছে, একথা স্বীকার কাঁরতেই হইবে । এবধংাবধ “পরম 
ধাম্মকতার” সুযোগ লইয়া অপরিমাণদশণ মোল্লার মরহুম স্যার 
সৈয়দ আহমদ মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা 
কাঁরলে সহজেই তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ 
তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ এতই ভশষণ আকার ধারণ করয়াছিল যে, 
সৈয়দ আহমদকে বাধ্য হইয়া ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যৎসামান্য 
ধম্মশিক্ষারও ব্যবস্হা কারতে হইয়াছিল । 

1কন্তু এযুগে একদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে 
ধম্মের নামে প্রচলিত প্রাচীন মতবাদের স্তুপ এতই বাড়িয়া 
গিয়াছে যে, একই বিদ্যালয়ে এবং একই সময়ে দুইটাই অধীত ও 
অধ্যাঁপত হওয়া অসম্ভব । বন্তুতঃ সাধারণ মানুষের মাস্ত্ক এখনও 
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এত শীন্তশালণ হয় নাই যে, কেহ যুগপৎ সাহিতা, ইতিহাস, ভূগোল, 
গাঁণত ও অন্যন্য বিজ্ঞান এবং কোরআন, হাঁদস, ফেকা, ওসুল 
প্রভীতি শিক্ষা কাঁরয়া এ নকল বিষয়ে পাঁণ্ডত হইতে পারেন। 
এইজন্য মরহুম সৈয়দ আহমদ প্রাতিগ্ঠিত কলেজে আধানিক জ্ঞান- 
বজ্ঞানের শিক্ষাকেই প্রধান স্থান দিয়া মোল্লা-বিরোধের তীব্রতা 
হাস কারবার জন্য ধম্মশশক্ষার নামমাত্র স্থান করা হইয়াছিল । এবং 
এই জন্যই যেসকল দেশে মুসলমান শাসনাধিকার প্রাতীচ্ত, 
সেখানেও উত্ত দুই প্রকার শিক্ষার সংগিশ্রণ সঙ্গত যা সম্ভব বলিয়া 
[ববেচিত হয় নাই এবং কখনো হইবে এমন আশাও করা যায় না। 

[িন্ত আমাদের দেশের মোলা-বুদ্ধিকে ধন্যবাদ ; অপর কোন 
দেশে যাহা সঙ্গত বা সম্ভব বাঁলয়া বিবেচিত হয় নাই, এদেশে 
তাহাকেই কার্ষেয পাঁরণত কারবার চেগ্টা হইতেছে । বলা বাহুল্য, 
মাদরাসার নিউ স্কীম এইরূপ চেষ্টার ফলেই প্রসৃত হইয়াছে । 
যে-ভদ্রুলোকের মাঁস্তক হইতে এই নিউ স্কীমটী বাহির হইয়াছে, 
তিনি নিজে একজন ফাঠমোল্লা হউন বা না হউন, কাঠমোল্লার 
দ-ছ্টিসংকীণ'তা তিনি বজ্জন করিতে পারেন নাই এবং এই কারণেই 
নিউ স্কীম অপেক্ষা উৎকৃছ্চতর কোন প্রণালী তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত 
হইতে পারে নাই। 

ওলড্‌ স্কীম মাদরাসাপমূহে শুধু ধরম্মাশিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া 
থাকে এবং তাহাও খুব অবৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে প্রদত্ত হইয়া থাকে। 
সেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেশমাব্রও ছাত্রদের গোচরীভূত 
হইবার উপায় নাই; এ-ছাড়া বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা 
বাঙ্গলাকে শিক্ষার বাহন করা দূরে থাকুক স্বতন্নরভাবে এ-ভাষাটি 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত সেখানে নাই । এরূপ শিক্ষার ফল 
যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে । ওলড. স্কীম পাস কাঁরয়া মৌলবগ 
হইয়া যাঁহারা বাহর হন তাঁহাদের জ্ঞান দেখলে একেবারে অবাক: 
হইতে হয়। তাঁহারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অন্ঞ ; মাতৃভাবাতেও অজ্ঞ ; কোরআন-হা'দিসও তাঁহারা ভালরূপ 
জানেন না, (কারণ ওল.ড্‌ স্কীমে “ফেকা" পড়াইবার ব্যবস্থা আছে, 
কিন্তু কোরআন হাদিসের প্রতি বদ্ধাঙ্গ্ঠ প্রদর্শিত হইয়াছে )। 
এর্‌্প লোকদের দ্বারা সমাজের কাঁ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে? 
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পক্ষান্তরে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা 
আধাঁনক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাঁহত, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সাঁহত 
পাঁরাঁচত। তাহারা অন্য সম্প্রদায়ের ছান্রদের সাঁহত সব্বন্ব প্রাতি- 
যোগিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে সমথ ; সরকারী চাকুরী করিয়া 
অথবা ওকালত”, ডান্তারণ, ইঞ্জীনয়ারঈং প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বন 
কাঁরয়া অর্থ উপাঙ্জনে ও সমাজের শান্ত-সম্মান বর্ধনে সক্ষম । কিন্তু 
কোরআন-হাঁদস সম্বন্ধে তাঁহাদের তেমন কোন জ্ঞান নাই এবং 
আরব-সাহত্যের চচ্চণ না করায় কোরআন হাঁদস হইতে জ্ঞান- 
আহরণের ইচ্ছা তাঁহাদের হইলেও তাহা পূরণ কারবার উপায় 
নাই। তাঁহারা কাঠমোল্লাদগকে সাধারণতঃ শ্রদ্ধাপূর্ণ দান্টতে 
দোঁখতে পারেন না। তাহার কারণ-_একাঁদকে তাঁহাদের নিজেদের 
ধম্মজ্ঞানের অভাব ও অন্যাদকে মোল্লাদের আধুনিক জ্ঞানের ও 
প্রকৃত ধম্ম-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব । 

যাঁন নিউ স্কীমের উদ্ভাবক, তানি ইংরেজী শাক্ষত লোকদের 
ও পুরোপুরি মোল্লাদের ভিতরকার এই ব্যবধানটুক্‌ লোপ কাঁরতে 
চাহয়াছেন এবং যাহারা নিউ স্কীম জিনিষটার স্বরূপ উপলাব্ধ ন। 
কারয়াই পরম উপাদেয় পদার্থ জ্ঞানে উহার সদ্ধাবহার আরম্ভ 
কারয়াছেন তাঁহাদেরও বি*বাস জান্ময়াছে যে, বস্তুতঃই নিউ 
স্কীমের দ্বারা আমাদের সমাজের শিক্ষা-বৈষম্য দূরীভূত হইবে । 

কন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভিভ্হঈন 
একটু চিন্তা কারলেই তাহা বুঝতে পারা যাইবে । আমরা প্ব্বেই 
বাঁলয়াছ যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধম্মের নামে পুঞ্জীকৃত 
প্রাচীন মতবাদের স্তৃপসমস্তই এক সঙ্গে, এক সময়ে অধীত হওয়া 
সম্ভব নহে । কিন্তু নিউ স্কঈমে এই অসম্ভবকে সম্ভবে পাঁরণত 
করিবার চেষ্টা হওয়ায় উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে ; শুধু ব্য 
হয় নাই, সমাজের পক্ষে ইহা একটা ঘোর আনিষ্টকর প্রণালশতে 
পারণত হইয়াছে । কির্‌পে, তাহা আমরা এখানে সংক্ষেপে 
বিবৃত কাঁরতেছি। 

মাদরারার নিউ স্কীম অনুসারে কোমলমাতি বালকগণকে 
চার্ট ভাষা শিক্ষা করিতে হয় £_-সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার 
জন্য বাঙ্গলা ও ইংরেজী এবং ধম্মশিক্ষার জন্য উদ্দদ ও আরব! 
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ছাত্রদের সৌভাগ্যন্রমে পারসী ভাষাটাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে; 
নতৃবা তাহাদিগকে চারটর হ্থলে পাঁচটণ ভাষা শিক্ষা করিতে হইত ! 
যাহা হউক সুকুমারমতি বালকগণকে চার-চারটশ ভাষা একই সময়ে 
শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে যে তাহাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর 
আতি ভাষণ অত্যাচার করা হয়, এই সহজ কথাটণ ব্যাঁঝতে অসাধারণ 
বুদ্ধি-বিবেচনার দরকার হয় না। শৈশবে এই অত্যাচারের ফলে 
ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের জ্ঞান, চিন্তা ও কম্ম' মহৎ ও সবন্দর 
হইয়া উঠতে পারে না। 

হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা আঁধক অর্থশালী, সুতরাং 
তাঁহাদের সন্তান-সন্তাঁতিরা সাধারণতঃ যেরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য খাইতে 
পায়, মঃসলমান বালকেরা তাহা পায় না। ইহা ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দু বালকেরা সশিক্ষিত পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্শর নংসর্গে থাকার 
ফলে তাহাদের বাঁদ্ধ ও চিন্তা যের্‌প মাঞ্জিত হইতে পারে, 
মুসলমান সমাজে 'শক্ষার প্রসার না ঘটার মুসলমান ছেলেদের 
সাধারণতঃ সের্‌প হয় না। এজন্য অন্যান্য কারণে 'হন্দ্‌ ছেলেদের 
জ্ঞানবৃত্তি যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে সাধারণ মুসলমান 
বালকদের তাহা পারে না। অথচ হিন্দু বালকেরা প্রথম 
শক্ষার্থী'রূপে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া করিয়া শুধু বাঙ্গলা পাঁড়তে 
আরম্ভ করে এবং ২৩ বৎসর শুধু বাঙ্গলা পাঁড়বার পর ইংরাজী" 
অক্ষরের সাঁহত পরিচিত হয়। ইহাতেই কিন্তু তাহারা গলদ-ঘম্ম' 
হয়। কারণ, একে বাঙ্গলায় সাহত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান 
ও গাঁণত শিক্ষা কাঁরতে হয় তাহার উপর আবার বৈদৌশক ভাষা 
ইংরেজীর ব্যাকরণ ও রচনাপদ্ধাঁতর গ্‌রুভার হ্রমশঃ তাহাদের উপর 
চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহাদের মন ও মাস্তিদ্ক ক্লান্ত হইয়া 
পড়া খুবই স্বাভাবিক । কিন্তু মুসলমান বালকদের উপর ইহার 
দ্বিগুণ অত্যাচার করা হয়। তাহারা নিউ স্কীম: মাদরাসায় ভর্তি 
হইয়া প্রথম হইতেই বাঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে আরবণ পাঁড়তে আরম্ভ 
করে। ইহার পরেই 'হন্দু ছান্রেরা যে-স্থলে কেবল ইংরেজী শিক্ষা 
করে, মহসলমান ছান্নগণকে সে স্থলে উদ্দদ ও ইংরেজী- এই দুইটি 
ভাষা শাঁখতে হয়। জ্বীনয়র মাদ-রাসার শেষ শ্রেণি পযণস্ত 
মাতৃভাষা ও তিনাঁট বৈদেশিক ভাষা-মোট চারাঁট ভাষার ভয়াবহ 
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পেষণ চলিবার পর অন্পবয়স্ক মুসলমান ছান্রের অপেক্ষাকৃত 
অপূন্ট ও অমাচ্জত মন ও মাঁস্তচ্কের দশা কিরূপ শোচনীয় হইয়া 
পড়া স্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনহমেয় । এই সকল ছান্র জুনিয়র 
হ্ট্যাপ্ডাড' আতশ্রম করিবার পর ম্যাট্রকুলেশন স্কুল অথবা 'সাঁনয়র 
মাদরাসা, যেখানেই প্রবেশ করুক না কেন, কোনখানেই তাহাদের 
জ্ঞানবৃত্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ কাঁরতে পারে না। কারণ ভাষা-ও- 
পাঠ বাহল্যে তাহা অও্কুরেই অনেকাংশে বিনঘ্ট হইয়া যায়। 

মোট কথা, একটু চিন্তা করলেই একথা বুঝিতে পারা যাইবে 
যে নিউ স্কীম মাদ-রাসার ছাদের দ্বারা মুসলমান সমাজে জ্ঞান, 
চন্তা ও কম্মের প্রসার ঘাঁটতে পারে না। জ্যানয়র ছ্ট্যান্ডার্ড 
আতিক্রম কাঁরিয়া ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ প্রভৃতির পরপক্ষার জন্য 
প্রস্তত হইতে গেলে তাহারা সাধারণতঃ হিন্দু ছাত্রদের সমকক্ষ 
হইতে পারে না। কারণ, যে জানষটীর বলে তাহারা হিন্দু 
ছাব্রদের সাঁহত প্রাতযোগগতা করিতে সমর্থ হইবে, বাল্যাবস্থায় 
চার-চারাঁট ভাষার পেষণে তাহা অনেককাংশে 'বিকল ও অকম্মণ্য 
হইয়া থাকে । এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলে চাকুরী ক্ষেত্রেও 
তাহাঁদগকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে নিকট পদে পদে পরাঠজত 
হইতে হইতেছে ও হইবে । আর শুধু চাকুরীর কথাই বা বলি 
কেন ? ডান্তারী, ওকালাতি, ই্জনিয়ারিং প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই 
সাধারণতঃ অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের ন্যায় প্রতিভার পরিচয় দেওয়া 
তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 

অন্যাদকে যাহারা মাদরাসার শিক্ষাই পাইতে চায়, তাহারা 
জুনিয়র পাস করিয়া হুগৃলপ, ঢাকা অথবা সিরাজগঞ্জে সিনিয়র 
মাদরাসায় পাঁড়তে যায়। এইসকল চ্ছানে পৃ" চারটী বংসর 
অধ্যায়নের পর সিনিয়র পরাক্ষায় উত্তপর্ণ হইয়া যাহারা বাহর হন, 
তাঁহাদের ধম্মশাস্তেও পারদার্শতা জন্মে না কিম্বা ইংরেজণ 
বাঙ্গালাতেও ব্যুৎপন্তি লাভ হয় না । ফলে তাঁহারা “না ঘর্‌-কা 
না ঘাট্‌-কা” অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হন। হাই স্কুলের মৌল- 
বীগিরী ছাড়া অন্য কোন চাকুরণর উপযান্ত বিদ্যা তাঁহাদের হয় 
না। অধুনা ঢাকা ও সিরাজগঞ্জে ইসলামিক" (৫) ম্যাক্রকুলেশন, 
ইসলামিক আই-এ প্রভৃতি খাস ইসলাম? পরাক্ষার ব্যবস্হা 
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হইয়াছে । এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলেজগনীলিতে 
২১টি আরবী অধ্যাপকের পদ মিলিলেও মিলতে পারে; কিন্তু 
অন্যান্য চাকুরীর সাধারণ প্রাতযোগিতা ক্ষেত্রে এই সকল “ইসলাম”? 
পরণক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রদের অবস্হাও শোচনীয় । 

ফল কথা, নিউ স্কখমের আবিচ্কর্তা ও সমর্থকেরা উহার সম্বন্ধে 
যত উচ্চ ধারণাই পোষণ করুন না কেন, উহা দ্বারা মুসলমান 
সমাজের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না- একথা, এখনই 
স্পঙ্ট বাঁঝতে পারা যাইতেছে এবং যত দিন যাইবে ততই আরও 
আঁধক স্পম্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে । জ্ঞান চিন্তা ও কম্মে 
মহৎ ও সুন্দর হইতে না পারিলে কোন সমাজের শ্রীবদ্ধি হওয়া 
অসম্ভব । পক্ষান্তরে সরকারশ বা সওদাগরণ চাকুরণর চিন্তা একেবারে 
ত্যাগ করিলে মুসলমানদের চলিবে না। আমাদের দেশে বর্তমান 
সময়ে কৃষর যেরুপ দুরবস্হা ; তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরেই 
চাকুরীর কথা 'শাক্ষিত লোকেদের মনে উদত হয়। তাছাড়া 
সরকারণ চাকুরীতে রাজশাস্তর মারফতে শিক্ষিত লোকদের--এবং 
আবার তাঁহাদের মারফতে সমাজের, যে শান্ত ও সম্মান লাভ হয়, 
কাঁষতে-_ অন্ততঃ আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ববস্হার আওতায়-__ 
তাহা কোন রকমেই পাওয়া যাইতে পারে না বাঁলয়া জনসাধারণের 
ধারণা । আবার শীন্ত-সম্মান অঞ্জন কাঁরতে না পারলে কোন 
সমাজ জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করা দূরে থাকুক, সংস্হদেহে 
বাঁচয়া থাকতেও পারে না। এ অবস্হায় চন্তাশীল দ্‌রদশী 
ব্যান্তরা নিউ স্কীম মাদরাসার সার্থকতা 1বচার কাঁরতে প্রবন্ত 
হইলে ভাল হয়। আমরা ঘতট্ুক্‌ বুঝিতে পার, তাহাতে ইহাই 
মনে হয় যে, এরৃপ মাদরাসার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই 
মুসলমান সমাজের প্রকৃত কল্যাণের পথ সংকীর্ণ হইতে সকণর্ণতর 
হইয়া পাঁড়বে। কারণ মাদরাসাগীল সমাজের যোগ্যতা শান্ত ও 
সম্মান বাদ্ধর সহায়তা না করিয়া এবং এ সকলের পথে বিষম 
বঘ সুষ্টি কারতেছে। 

অবশ্য মাদংরাসা-ভন্তেরা আমাদের এ কথার উত্তরে বলিতে 
পারেন- আমরা ত কাহাকেও মাদরাসায় পাঁড়তে বাধ্য করিতে 
পার না; যাঁহাদের ইচ্ছা, মাদরাসার পথ ছাঁড়য়া সাধারণ 
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ইংরেজশ শিক্ষার দিকে চলিয়া যাইতে পারেন, কেহ তাঁহাদিগকে 
বাধা দিতে যাইবে না। ইহার প্রত্যুন্তরে আমাদেরও 'কছ; বাঁলবার 
আছে । মোল্লারা সাধারণতঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রাত বর্প এই 
শিক্ষার দিকে অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ সমাজকে বিমুখ করিয়া তুঁলিবার 
কোন সৃযোগই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই এবং এখনও 
কারতেছেন না, কিন্তু যতাঁদন নিউ স্কীম প্রচালত হয় নাই, ততাঁদন 
তাহারা এ আন্দোলনাট প্রবলভাবে চালাইবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত 
হন নাই। বস্তৃতঃ ওল্ড স্কীমে মাতৃভাষা শিক্ষার আদো 
সুযোগ না থাকায় এবং ইংরেজণ বাধ্যতামূলক না হওয়ায় মঃসলমান 
সমাজের দ-ঘ্টি সমগ্রভাবে উহার দিকে আকৃষ্ট করা অসম্ভব ছিল। 
কেন না, লোকসাধারণ শদনশ ইলম হাসিল” করিবার জন্য যতই 
উৎসহক হউক না কেন, 'বদ্যার্থরা সকলেই মোল্লা সাঁজয়া সমাজের 
গলগ্রহে পাঁরণত হউক- এ-অবস্থা তাহারা কখনই বাঞ্ছনীয় মনে 
কাঁরত না এবং এখনও করে না। কিন্তু নিউ স্কীম বস্তৃতঃ যতই 
অসার জিনিষ হউক না কেন ইহার সাহত ইংরেজী ও বাঙ্গলার 
সংস্রব থাকাতে মোল্লাদের চমৎকার সুযোগ উপাস্থত হইয়াছে। 
এখন তাঁহারা সব্বত সমুচ্চ কণ্ঠে ইংরেজী বাঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে 
“দনশ ইলম হাসিল.” কারবার জন্য মুসলমান সাধারণকে অনবরত 
উত্তোজত করিতেছেন এবং তাহার ফলে মুসলমানেরাও সাধারণ 
ইংরেজী শিক্ষার পথ ছা'ঁড়য়া দিয়া দলে দলে নিউ স্কীমের দিকে 
টিয়া পাঁড়তেছেন । তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে-সকল স্থানে 
মুসলমানদের দ্বারা মধ্য ইংরেজী স্কুল ম্থাপিত হওয়া সম্ভব ও সঙ্গত 
ছিল, সেখানে বিনা বিচারে নিউ স্কীমের জ্‌নিয়র মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং যে-সকল স্থানে 'হন্দু-মুসলমানের সমবেত 
চেষ্টার ফলে মধ্য ইংরেজী স্কুল চঁলিতেছিল, সেখানে মুসলমানদের 
মনোভাব মাদরাসার অনুকূল হইয়া পড়ায় স্কুলগুলির আঁস্তত্ব 
সওকটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। 

এই অবস্থা আঁধক 'দন চালতে থাকলে মোল্লার সংখ্যা যথেষ্ট 
বাদ্ধত হওয়া সম্ভব হইলেও তদ্বারা সমাজের কল্যাণ হওয়া দূরে 
থাকুক বরং তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়বে, তাহাতে 
বিন্দুমাত সন্দেহ নাই । এইজন্য শিক্ষিত, চিন্তাশল ব্যান্তগণের 
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আশু মনোযোগ এঁদকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এ-সম্বন্ধে এখন 
হইতেই ঘোর আন্দোলন সর না হইলে গবণমেন্টও তাঁহাদের 
নতি পারবর্তন করিবেন না। চিন্তাশীল মুসলমান মাত্রেরই এই 
সন্দেহ সহজেই হইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট একটা গণ রাজনৈৌতিক 
উদ্দেশ্যের বশবর্তাঁ হইয়াই নিউ স্কীমের প্রচলন ও পারপোষণ 
কারতেছেন । তাই দেখা যায়, মধ্য ইংরেজী স্কুলগ্ীল বহ? সাধ্য- 
সাধনা না করিলে হীম্পরিয়াল এডুকেশন ফণ্ড হইতে সাহায্য সংগ্রহ 
কারিতে পারে না, কিন্ত; মাদ-রাসাগ্যাীল জেলা বোর্ড হইতে আঁত 
উচ্চহারে সাহাধ্য পাইলেও সহজেই আবার এ ফন্ডের প্‌জ্ঠ- 
পোষকতা পাইয়া থাকে । মুসলমানেরা সাধারণ ইংরেজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রান্ট্রনোৌতিক দম্টি প্রশস্ত 
হইতেছে এবং তাঁহারা  ধ্রমশঃ আঁধক সংখ্যায় হিন্দ:দের সাহত 
মিলিত হইয়া বোদোশক গবর্ণমেশ্টের প্রভূত্ব প্রাতপাত্ত হাস করিবার 
জন্য আন্দোলন কারতেছেন । আর একপুরুষ কাল মুসলমানেরা 
এইভাবে ইংরেজী শক্ষায় শিক্ষিত হইতে থাকলে, গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে তাহার ফল অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইবে- ইহা গবর্ণমে্ট 
বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এই কারণে তাঁহারা 
মুসলমানদের শিক্ষা-সম্পীকিতি মাতিগাতি পাঁরবার্তত করিয়া দিতে 
চেছ্টিত হইয়াছেন। সাধারণ স্কুল-কলেজে "হিন্দু ছান্রদের সাঁহত 
একত্র একই শক্ষায় ?শাক্ষিত হইলে এবং আবাল্য একত্র অধ্যয়নের 
ফলে 'হন্দ-মুসলমান ছান্রদের মধ্যে যে ব্যান্তগত সখ্যভাব জন্মে, 
সেই সূত্র অবলম্বনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হ্রমশঃ প্রীতি- 
সহানুভূতির ভাব বদ্ধমূল হইলে উভয়ের রাম্ট্রনৌতক চিন্তা ও 
কার্য স্বভাবতঃ একই পথ ধারয়া চলতে থাকবে । তাহা হইলে 
এদেশে বৈদেশিক গবর্ণমেন্টের আধিপত্য নিরাপদ থাকিবে না। 
এজন্য ধম্মশক্ষার ছুতা অবলম্বন কারয়া তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে 
হিন্দুর সংশ্রব হইতে মুসলমানাদগকে যতটা সম্ভব দুরে লইয়া 
ষাওয়া প্রয়োজন মনে কারতেছেন। 

দুঃখের বষয় আমাদের দেশে এবং বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে 
চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অ্প। আঁশাক্ষত লোকদের ত 
কথাই নাই ; শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অতি অল্প লোকই সমাজের 


২১৮ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


ও দেশের হিতাঁহত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন। মুসলমান 
সমাজে এইর্‌প সব্্বব্যাপণ চিন্তাহশীনতার সাঁহত একটা মোক ধম্্ম- 
ভাব মিলিত হওয়ায় গভণ্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পথ 
পাঁরজ্কত হইয়াছে । এখন দোখিতোঁছি, মরহুম সৈয়দ আহমদের ন্যায় 
একজন শান্তশালণ ব্যান্তর আ'বভশব না হইলে আমাদের কল্যাণ 
নাই। মোল্লারা নিউ স্কীমের সম্বন্ধে জনসাধারণকে একেবারে 
উন্মত্ত করিয়া তুলয়াছেন । গবর্ণমেন্টের ইহাতে সাঁবশেষ আহনাদের 
কারণ ঘাঁটয়াছে। [হন্দ-সমাজকে এমন ভাবে প্রতারিত করা এখন 
আর সম্ভব নয়। কারণ, হিন্দু সমাজ ধম্মণশক্ষার নামে নাচিয়া 
উঠেন না; এবং গবণণমেণ্টের পক্ষ হইতে ধম্মাশক্ষা ও সাধারণ 
ইংরেজী শিক্ষার কোনরূপ খিচুড়শর আয়োজন হইলে তাঁহারা 
প্রকৃত রহস্য সহজেই ধারয়া ফেলিতে পারেন। এজন্য হিন্দুদের 
সম্বন্ধে নিরাশ ইহয়া গবণমেন্ট “বেওকুফ” মুসলমানদের স্কন্ধে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । এ অবস্থার প্রতকার কারতে হইলে 
একাঁট জবরদস্ত ওঝার প্রয়োজন । 

আমরা এ-সম্বন্ধে চিন্তা কাঁরয়া আপাততঃ যে- সিদ্ধান্তে উপননত 
হইয্লাছি, তাহা প্রকাশ কাঁরতোছ। বলা আবশ্যক, ইহা আমাদের 
শেষ সিদ্ধান্ত নহে । আপাততঃ আমাদের ইহাই মনে হইতেছে 
যে, আমাদের সমাজের শিক্ষা-সমস্যার প্রকৃত সমাধান কাঁরিতে হইলে 
ওল্‌ড্‌ স্কীম ও গিনউ স্কীম উভয় প্রকারের মাদরাসাগুলি তুলিয়া 
দিয়া সাধারণ ইংরেজী শিক্ষা রাখিয়া দিতে হইবে । ইংরেজীর 
সাঁহত দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আরবী অবশ্যপাঠ্য বিষয় 'নিষ্ধারিত 
হওয়া আবশ্যক । মধ্য ইংরেজী স্কুলের শেষ দুই শ্রেণীতে বা শুধু 
শেষ শ্রেণিতে আরবী সুর করা যাইতে পারে (যেমন অনেক মধ্য 
ইংরেজী স্কুলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্ক-ত ব্যকরণের উপক্লমীণকা 
পড়ান হয় )। তাহা হইলে ম্যাট্রকুলেশনের সব্বীনম্ন শ্রেণঈতে 
ছান্রদের প্রাথামক অসুবিধা আর থাকিবে না, অন্ততঃপক্ষে 
অনেক কাঁময়া যাইবে । ম্যা্রকুলেশন, আই-এ, 'ব-এ প্রভাতির 
আরবী পাঠ্য নিদ্দেশ করিবার সময় কোরআন ও [বম্বস্ত হাদিসের 
দিকেই প্রধান ও প্রথম দ-চ্টি দিতে হইবে । তাহা হইলে আমাদের 
ইংরেজশ শাক্ষত ছান্রদের পক্ষে ধম্মসম্বম্ধে একটা মোটামুটি, 
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জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইবে। যাঁহারা ম্যাট্রিক, আই-এ, কিংবা 
বি-এ পাশ কারবার পর আরবীতে বিশেষ জ্ঞান অচ্জন কাঁরতে 
চান, তাঁহাদের জন্য কলিকাতা, ঢাকা প্রভাতি কেন্দ্রে একটি 
কাঁরয়া 'বাশষ্ট আরবী কলেজ দ্ছাপিত হইলেই চলিবে । যাঁহারা 
ম্যাট্রিক, আই-এ অথবা 1ব-এ পাঁড়য়া আরবশী কলেজে প্রবেশ 
কাঁরবেন তাঁহারা যথাশ্রমে চার, তিন ও দুই বৎসর অধ্যয়ন করিলে 
আরবী গ্রাজুয়েটের সনদ পাইতে পারিবেন । এইভাবে আরবী 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে মুসলমান সমাজে কাঠমোঙ্লাদের সংখ্যা 
অনেক পরিমাণে হাস পাইবে এবং উপয্ন্ত মৌলবণদের সংখ্যা দিন 
দিন বাদ্ধপ্রা্ত হইবে ॥ বলা বাহুল্য, এতদথে" উপযন্ত ব্যান্তগণের 
দ্বারা আরবীর একটা সম্পূণ্ণ নুতন 'নেসার' (পাঠ্যতালিকা) প্রস্তুত 
করাইয়া তদনসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হইবে । আবশ্যক 
হইলে আরবী কলেজে উদ্্দু ভাষায় একটা মোটামট জ্ঞানদানের 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্দদ না হইলে আমাদের 
চলিবেই না, এ-ধারণা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কাঁরতে হইবে । আরবশ 
সাঁহত্য ও ইতিহাস (হাঁদসকেও ইতিহাসের অঙ্গ বলা ধাইতে 
পারে ) এখানে প্রধান পাঠ্য বিষয় হইবে । প্রাচীন মিন্তেক' (ন্যায়- 
শাস্ন) ও ফলসফা (01011999019 দর্শন ) বর্তমান যুগে 
স্বতন্প্রভাবে_ বিশেষত আরবীতে- শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন 
নাই। যাঁহারা আরবী কলেজে চার কিংবা তন বৎসর পাঁড়বেন, 
অপাঁরহা্ধ য বিবোচত হইলে তাঁহাদিগকে কিিৎ আধুনিক ন্যায়- 
দশন মাতৃভাষার পাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । বালিতে 
ভুঁলিয়াছি, আরবণী কলেজে শিক্ষার বাহন বাঙ্গালাই কাঁরিতে হইবে । 

আমাদের মনে হয়, এই প্রস্তাবটির মূল নীতিগুলি ধারয়া এ 
সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা কাঁরলে মুসলমান সমাজের শিক্ষা-সমস্যার 
একটা সুমীমাংসা হওয়া সম্ভব । 

যাহারা মধ্য ইংরেজী, উচ্চপ্রাইমারণ বা নিম্নপ্রাইমারণ ঝ্ট্যাপ্ডাড 
পযন্ত পাঁড়য়া পড়াশুনা ত্যাগ করিবে, তাহাদের ধম্ম শশক্ষার 
ব্যবস্হা কি হইবে 7 এখানে কেহ কেহ এপ্রশ্ন তুলিতে পারেন। 
উত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, ওলড্‌ স্কম বা নিউ স্কণম 
মাদরাসায় শিক্ষালাভ কারলেও অতটুকু বিদ্যায় কিছুই ধম্সণীশঙ্ষা, 
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হইতে পারে না। আরবীর একখানা চাট প্রাথমিক ব্যাকরণ, উন্দর 
পহলী-্দূস-রী কেতাব অথবা কোরআনের আম্‌পারার 'কিয়দংশ 
পড়িতে শাখলেই ধম্মশিক্ষা লাভ হইল, এমন কথা কোন কাণ্ডজ্ঞান 
বিশিষ্ট লোক বলবেন না, কিংবা অন্যে বাঁললে স্বীকার কাঁরবেন 
না। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, আত সামান্য লেখাপড়া 
শিখিয়া যাহারা পড়াশুনা বন্ধ কাঁরবে, মাদরাসায় পাঁড়িলেও 
তাহাদের ধম্মশিক্ষা কছমান্র হইবে না। এজন্য বরং উন্দ 
দিলীয়াত্‌ কি পহলী, দুসরর প্রভৃতি কেতাবের অনুকরণে সরল 
বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচিত হইলে বালকেরা তাহা সহজেই 
পাঁড়য়া লইতে পারিবে । বলা বাহুল্য, এরূপ পুস্তক বাঁঝবার 
মত মাতৃভাষায় জ্ঞান অঞ্জন করিবার পূব্রধ বালকবালিকাদের 
ধম্মাশিক্ষার কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না । কেন না, সমাজ, 
রোজা প্রভীতি ধম্মকার্ধয শৈশবে, এমন কি বাল্যেও অপারহার্যয 
নহে। 

শৈষ কথা বর্তমানে নিউ স্কীম মাদ্রাসাগহীলর দ্বারা ভিন্ন 
কোন প্রকার ইন্ট সাধিত হইতে পারে না। ইহার উচ্ছেদসাধন 
কিয়া ইংরেজণব সহিত কি ভাবে আরবা ক্ষার ব্যবস্হা কাঁরলে 
উত্য় দিক রক্ষা খয়, উপরে তাহার আভাস দিয়াছ। এাঁদকে 
শাক্ষত, টন্তাশীল ব্যন্তিগণের আশু মনোযোগ দেওয়া একান্ত 
প্রয়োজন । তাঁহারা এাঁবষয়ে আলোচনা কাঁরয়া একটা স:রাহা 
বাঁহর করিবার চেষ্টা করুন, ইহাই আমাদের কামনা । 


মুকবধির শিক্ষা 
চুণীলাল ভট্টাচার্য্য 


মৃক-বাঁধর শিক্ষার প্রয়োজনগয়তা সাধারণকে বুঝাইতে হইলে 
তৎপৃব্বে তাহাদের সম্বণ্ধে যে-সকল ভুল ও অসঙ্গত ধারণা সাধারণ 
লোকে পোষণ কারয়া থাকে, সেগুলির নিরাকরণ দরকার , নচেৎ 
কাজে আধক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। যুক্তিহখন 
ধারণা কার্ধক্ষেত্রে প্রধান বাধা । বহ্দন পূর্বে নিজদেশে স্ত্রী 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করাইবার নিমিত্ত সিডনি স্মিথ 
তাঁহার গবেষণাপূর্ণ রচনাতে সাধারণের কতকগ্ীল হ্যান্তবিহখন 
ধারণার উল্লেখ করিয়া তাহা য্ান্তিদ্ধারা খণ্ডন করিয়াছিলেন । 
যতাঁদন পর্যন্ত মানুষ শিক্ষার আলো না পায় ততাঁদন তাহার 
[ভিতরে একটা বান্তহশীন মত পোষণের স্প্‌হা দেখা যায়। শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে এই দোষ ক্রমশঃ অপসারিত হয় । সুতরাং আমার 
[ব*বাস যে, শিক্ষার প্রভাবে আমাদের কাজও অনেকটা সহজ 
হইয়া আসবে । 

চল্লিশ বৎসর পূব্র্বে এই কলিকাতায় খন প্রথম মৃক-বাঁধর 
শক্ষার প্রচলন হয়, তখন কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোকও এই শিক্ষার 
সম্ভাবনায় আতাঁঙকত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। কেবল তাহাই নয়, 
_যাঁহারা প্রাণপণ পারশ্রম করিয়া এই অভাবগ্রস্ত মানবশাখার 
উন্নাতর জন্য একটু স্হানসংগ্রহের চেম্টায় ছিলেন, তাঁহাদের প্রাতি 
নানাপ্রকার অব্যবহা্ শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ কোনও স্হানের 
পাগলা গারদে ইহাকে রাখিলেও যে চলে, এই মত ব্যন্ত কাঁরয়া- 
1ছিলেন ৷ বাস্তবিক একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হয়ে, 
তাঁহাদদেরই বা দোষ কি? শিশুকে যেমন জ্যামিতির অক বুঝাই- 
বার চেষ্টা করা বথা, ইহাঁদগকে মূক-বাধির শিক্ষার কথা জানান 
প্রায় তদ্রুপ বৃথা । যাঁহারা নানা বিষয়ে চিন্তা কাঁরতে পারেন না, 
যাহাদের হদয় শিক্ষার সাহায্যে মার্জিত ও উদার হয় নাই, 
তাঁহাদের পক্ষে মূক-বধির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হদয়ঙ্গম করা যে 
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একটু কঠিন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? 

1কন্তু এখন আর সে সময় নাই। দেশ ভাবরাজ্যে অনেকটা প্রবেশ- 
লাভ করিতে পারিয়াছে, সুতরাং আমরা আশা করিতে পার যে, 
সব্বসাধারণ আমাদের কথাগ্যাল একটু মনোযোগপুব্বক শৃনিবেন 
এবং তৎপরে কর্তব্য কি তাহা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। দেশের 
কাজ ভাগাভাগি কাঁরয়া না লইলে কাজের সাবিধা হয় না। দেশের 
কাজ কাঁরতে সকলেরই অধিকার আছে । যাহারা এাঁদকে আসেন 
নাই বা অন্যান্য কার্ষে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের যাঁদ কেবল 
সহানৃভূতি পাওয়া যায় তাহা হইলেই এই মহৎ কার্য অনেকদূর 
অগ্রসর হইতে পারে। 

এখন মোটামুটিভাবে মৃক-বধির সম্বন্ধে সাধারণের যে কতক- 
গহীল ধারণা আছে, তাহারাই উল্লেখ করিব । 

১। অনেকেই মনে করেন বা জানয়া আছেন যে, বোবা ও 
কালা একই ব্যান্ত নয়। অর্থাৎ কেহ বাবোবা কেহ বা কালা । 
এক ব্যান্তই যে কালা হওয়ার ফলে বোবা হইয়া থাকে, ইহা 
অনেকেই জানেন না। 

২। বোবা দেখলেই কেহ কেহ মনে করবেন যে, এ একটা 
বোকা, ইহার বাদ্ধশাদ্ধি কছুই নাই। তাহাকে পাগল বলিয়া 
ধধর্কার দিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না এবং তাহাকে সকল 
কাধের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। 

৩। অনেকেরই বিম্বাস, বোবার আল:জিভ নাই-_তাই সে 
কথা বাঁলতে পারে না। 

৪ অনেকের ধারণা বোবা কাণে শুনিতে পায়। 

&1 কেহ কেহ মনে করেন, বোবা গান করিতে পারে । 

৬। অনেক শিক্ষিত ব্যান্তরও ধারণা যে, অন্ধদের তুলনায় 
মৃক-বাঁধরগণের অবস্হা ভাল । 

এতদ্বযতশত আরও ছোটখাট অনেক অন্ভুত অদ্ভুত কথা ও ধারণা 
দৈনান্দন কাধের আঁভজ্ঞতার ভিতর দয়া আমাদের নিকট 
পেশছায় । ন্রী-পুরুষ বহু দর্শক দেখিতে আসেন । তাঁহাদের 
মধ্যে উচ্চাঁশক্ষিত, শিক্ষিত, অন্ধশক্ষিত ও আঁশিক্ষিত সকল রকমের 
লোকই থাকেন । ইহাদের প্রশ্বাদ শুনিয়া আমাদের এই কথাটাই 
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বারবার মনে জাগিয়া উঠে যে, আর কোনও স্বাভাবিক অভাবস্রস্ত 
মানবশাখা-সম্বন্ধে বোধ কার এত ভূল ধারণা মানুষের নাই । 

যে খোঁড়া সে খোঁড়াই । তাহার খোঁড়া হওয়া সম্বন্ধে ভুল 
ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই । হটার ধারণাটাই বিশিষ্ট দঃরবস্থার 
কথা জ্ঞাপন করাইয়া দেয় । যে কাণা তাহার সম্বন্ধেও এই কথাই 
খাটে। যে অন্ধ তাহার অবস্থার সত্যতা তীরভাবে বর্তমান । 
ইহাদের প্রত্যেকের অবস্থার মধ্যে লক্কাঁয়ত এমন কিছ নাই যাহা 
অন্যে দৌখতে পাইতেছে না। কিন্ত মৃক-বাঁধর ভিন্ন জীব। 
বাঁহর হইতে তাহাকে দেখিতে তাহার কোনও অভাবের কথাই মনে 
আসবে না। যতক্ষণ পধশন্ত তাহার সহিত কথা বলার কোন 
প্রয়োজন না আসবে ততক্ষণ পধ্যস্ত সে সব্বসাধারণের মত। 
রাস্তা দিয়া দশজন লোক যায়, সেও যায়। ভয় পাইলে তাহারা 
দৌড়ায়, সেও দৌড়ায়, তাহারা জলে সাঁতার দেয়, সেও সাঁতার 
দেয়। মাঠে যখন খেলা হয় তখন অন্যান্য দর্শকগণের মধ্যে সেও 
একজন । বায়স্কোপও সে অন্যান্য দশজনেই মতই উপভোগ 
করে। যেখানে ম্যাজিক বা সাপের খেলা হয় সেখানে সে দাঁড়াইয়া 
আছে । মিউাজয়াম, চিড়িয়াখানা, ঘোড়দৌড়ক্ষেত্রে সে বর্তমান, 
কিন্তু যেখানে গান সেখানে সে নাই। থিয়েটারে সে নাই, টাউন 
হলেও সে নাই। বাদাযন্ধের সুমধুর ঝওকার, সংবস্তার ওজাস্বনণ 
বন্তুতা তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। 

আকাশের ঘোর বজ্রীননাদ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া কণীটপতঙ্গের 
মৃদধনি কিছুই তাহার কর্ণে প্রবেশ করে না। কোকিলের কুহু 
রব, পাপিয়ার গান, কাকের ককর্শ শব্দ ম্লোতাঁস্বনীর কলতান 
তাহার নিকট অবোধ্য ৷ 

পিছন হইতে সম্বোধন কর উত্তর পাইবে না, চশৎকার কর ফল 
হইবে না। সামনে আসিয়া তাড়াতাঁড় একটা প্রশ্ন কারয়া বস, 
দেখবে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে । আবার প্রশ্ন কর জবাব 
িলিবে না। তোমার রাগ হইবে । যাঁদ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান 
হও তবে তোমার দয়া হইবে । তখন বোধ হয় বুঝিতে পারিবে, 
সে ঠিক তোমারই মত নয়। কিছু বিশেষ অভাব আছে । যে- 
ববশেষত্ব তোমা হইতে তাহাকে প:থক করিতেছে তাহা শ্রাত। এই 
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শ্রতি-দ্বারা তুম তাহা হইতে বিশিষ্ট এবং এই শ্রুতির অভাবহেতু 
তোমা হইতে সে বিশিষ্ট । 

এইভাবে শ্রীতিহখনতা বিষয়ে তোমার দন্ট পাঁড়লে তুমি কলামে 
তাহাতে আরও একটা 'বাশিষ্টতা লক্ষ্য করবে । সেটা কি? সে 
কথা বলে না। তোমার শত চীৎকার করা সত্তেও সে 
নরুত্তর। দুই একটা অবোধ্য হীঙ্গত বা ইসারা সে কারতেছে 
মান্ন। হয়ত বা তৎসঙ্গে পশ.র ন্যায় দুই একবার গম্ভীর আওয়াজ 
কাঁরতেছে, কিন্তু তাহাতে তোমার জবাব মিলিল কই? হয়ত 
তাহার ইঙ্গিত ও শব্দের ভিতর কোনও অর্থ আছে, কিন্তু 
তুমি তাহা বুঝিতে অক্ষম । পশুপক্ষীর ডাকের যেমন ব্যাখ্যা 
আমরা করিতে পাঁর না, তদ্রুপ তাহার ইসারা ও অস্বাভাবিক 
শব্দও তোমার নিকট ব্যাখ্যাত হইতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ 
পরে তোমার আর একটা ধারণা হইল যে, সে বোবা । বাস এই 
পর্য্যস্ত। তুমিও আর জিজ্ঞাসা কারলে না, সেও চাঁলয়া গেল। 
তোমারও সংবাদ লইবার কোনও প্রয়োজন রাঁহল না। 

তুম দুইটা অভাবই তাহাতে লক্ষ্য কারলে ;_ প্রথম তাহার 
বধিরতা, দ্বিতাঁয় তাহার বাকহখনতা কিন্তু এই দয়ের মধ্যে কোনো 
সংযোগ-সূত্র আছে বালয়া তোমার মনে হইল কি? এ বাঁধরতাই 
যে রাকৃহশনতার জন্মদান্রী, তাহা কয়জন জানে? সোজা কথায় 
কালা হইলেই বোবা হয়। কেন হয়, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে 
পারা যাইবে । 

আমরা কাহাকেও বোবা বাল? সে কথা বাঁলতে পারে না। 
যাহার কাথত ভাষা নাই। কেন সে কথা বালিতে অক্ষম ? আমরা 
যখন কথা বাল তখন আমাদের শরীরের কোন কোন: অংশের কাজ 
হয়? একটু নজর করিলেই দেখা যাইবে, যে, কথা বাঁলবার সময় 
নিম্মলিখিত শরপরাংশের প্রয়োজন,__ওষ্ঠ, দ্ত, মূদ্দদা কঠিন ও 
নরম তাল, [জহৰা ও নাঁসকা। আচ্ছা, যাঁদ তাই হয় তবে দেখা 
যাউক এই-সব অঙ্গ বোবারও আছে ক না। পরণক্ষাদ্বারা দেখা 
গিয়াছে (যাঁহাদের সন্দেহ হয় হয় তাঁহারা একজন বোবাকে পরাক্ষা 
কাঁরতে পারেন অথবা ম্‌ক-বাঁধর বিদ্যালয়ে যাইয়া দোখয়া আসিতে 
পারেন ) যে, বোবাদের এ সকল অঙ্গ সূন্ছ অবস্থায় আছে। তবে 
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দোষ কোথায়? বাগঁ্যন্তে দোষ নাই, কারণ পারিগ্কার স্বর 
প্রত্যেকের গলা হইতেই বাঁহর হয়। ফুসফুস ও সুস্হ-দেহের 
স:স্হতাই তাহার নিদর্শন না। 

কথা বালবার যন্দে যখন কোনও দোষ পাঁরলাক্ষিত হইল না 
তখন বোবা হওয়ার কারণটা অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে । 

আমরা কি ভাবে কথা শাখ £ সষ্টকর্তা কি জান্মবার সময়ে 
আমাদের $ত্যেকের সঙ্গে একটা ভাষার থাল দয়া দেন? যদ 
তাহাই হইত, তবে ছোটবেলাতেই সব কথা বালিতে পারিনা কেন ? 
“পা” পা" মা" মা" বাঁলবার কি প্রয়োজন 2 প্রথম অবস্হা হইতেই 
ত বড বড় বাক্য যোজনা কাঁরয়া কথা বালতে পাঁরিতাম। কই 
তাহা তহয়না। আর যাঁদ তাহাই হইত, তবে বাঙ্গালীর ছেলেকে 
[ক এই ইংরেজী শিক্ষার দারুণ প্রয়োজনে বিধাতা একটা ইংরেজ 
ভাষার থালও দিতে পাঁরিতেন না ? 

1কন্তু তাহা হয় না। বাঙ্গালীর ছেলে বাংলাই বলে, ইংরেজের 
ছেলে ইংরেজী বলে। বাপ মা বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, বাঁলয়া ফি? 
না, তানয়। তাহা হইলে রাঁববাবূর “গোরা”ও ছোটকাল হইতেই 
ইংরেজণ বালত। 

তুমি জাম্মান ভাষা বালিতে পার না কেন। তোমারও ত সকল 
বাগ যন্ধই ঠিক আছে । কল্তু তুম ত? বেশ ইংরেজী বালিতে পার। 
ইহার কারণ কি? তুম বাঙ্গালীর ছেলে, এমন সংন্দর, প্রাঞ্জল 
ইংরেজী তোমার মূখ হইতে ?ি করিয়া বাহর হয়? তুম অমনি 
উত্তর করিলে--“আমি ত" জাম্মান ভাষা শহনান, তাই জাম্মণন 
ভাষা বলিতে পার না। আম ছোটবেলা থেকেই ইংরেজণ 
ভাষা বলতে শুনোছি, তাই ইংরেজী ভাষা বলতে শিখেছি।” 
এই উত্তরই সত্য। এখন দেখ, আমরা শ্রবণোন্দ্রয়ের সাহায্যে ভাষা 
শিক্ষা কার কি না। আমরা কথা শুনি, সেই কথা অনুকরণ 
করিয়া বাগ্যন্দের সাহায্যে প্রকাশ কাঁরতে পারি। এই চেষ্টাই 
বাল্যকাল হইতে আরম্ভ হয় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সফলতা 
প্রাপ্ত হয়। 

রাস্তায় বেড়াইতেছি। এক বাড়তে একাঁটি লোক গান 
গ্রাহিতেছে। দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে গানাট মুখস্হ কারয়া 

[শক্ষা--১৫ 
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চাঁয়া আদিলাম। কি করিয়া গ্রানাটি মুখস্হ কারলাম । শানিয়া 
নয় কি; আমরা শুনিয়া শুনিয়াই ভাষা শীখ। ভাষা ও জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গে আসে না। অনংকরণ কাঁরয়া 'শাখতে হয়। 

শরবণোন্দিয়ই ভাষাশিক্ষার সহজ ও স্বাভাবক দ্বার। কেবল 
ইংরেজগ বই পাঁড়য়া ইংরেজী বাঁলতে পারা যায় না। ইংরেজী বলা 
অনুক্ষণ শুনতে হয়। আমাদের কলিকাতা বি*বাবদ্যালয়ে সহন্র 
সহস্র ব$ বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া বাঁহর হইতেছেন। 1কন্তু 
' সহজে ইংরেজী বাঁলতে অনেকেই প্রায় পারেন না। এ দোষ 
তাঁহাদের নয়। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক । কোনও ভাষা না শুনিতে 
পাইলে তাহা বলা চলে না। যে শিশুকাল হইতেই [বলাতে সাহেব- 
মেমদের সমাজে প্রাতপালিত হইয়াছে, সব্বদা তাহাদের কথা 
শুনিয়াছে, তাহাদের পরশু শীনয়া ইংরেজীতে বাহাকে উত্তর দিতে 
হইয়াছে, তাহাকে কেবল যে ইংরেজী ভাষাই শিক্ষা কাঁরতে 
হইয়াছে তা নয়, তাহার গলার স্বর প্যস্ত সাহেবা ধরণের হইয়া 
খৃগয়াছে। 

তারপর আরোহ-প্রথা অবলম্বনেও বাঁধরতা ও ম-কত্বে কাযয- 
করণ সধ্বন্ধ প্রমাণ করা যাইতে পারে । এ পষ্যস্ত যত বোবা দেখা 
গয়াছে, তাহারা সকলেই জন্মবাধর। কাজেই ইহা সহজেই 
অনুমেয় যে, বধিরতাই মৃকত্বের কারণ । 

কেহ কেহ এমনও বাঁলয়া থাকেন মশায়, কানে শোনে না, 
অথচ বেশ ত কথা বলে। সে ত স্কখলে পড়ে নাই।” এখানে 
কেবল একটু প্যণবেক্ষণের অভাব । ভাষা গাঁঠত হইবার পর অধিক 
বয়সে শ্রবণশীন্ত বিল্‌গ্ত হইলে ভাষা থাঁকয়া যায়। এ অবস্হায় 
শ্রব্ণান্তর সাঁহত ভাষার তিরোধান হয় না। [কন্তু একটা কিছু 
হইবেই । তান যাঁদ লক্ষ্য কারয়া থাকেন, তবে দেখবেন তাহার 
স্বর ধারয়া গিয়াছে । স্বরের লালত্য নত্ট হইয়াছে। তাঁহার 
আর গান গাঁহবার শান্ত নাই। গাঁহবার চেগ্টা কারলেও না শোনার 
দরুণ স্বরের ক্ষমতা বা প্রয়োজন-মত 210০. রক্ষা কাঁরতে 'তান 
পারেন না। যখন শব্দই শ্রীতকে অবলম্বন কাঁরয়া আছে, তখন 
শব্দের সমস্ত ধর্ম গুণাগৃণও শ্রনতির উপরেই নিভ'র কাঁরবে। 

মক-বাঁধর হইলেই যে মুর্খ হইবে এমন কোন কথা নেই। 
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জল্ম-বাধরতার সঙ্গে মুর্খতার কোন সম্বল্ধ নাই । অহরহ মূক- 
বাধরের সঙ্গে থাক ৷ আমারও পৃব্বে সাধারণের ন্যায় এই সম্বচ্থে 
একটা ভুল ধারণা ছিল। বর্তমানে ইহাদের সংস্রকে থাকাতে আমার 
পূর্ব ধারণা দ্‌রীকৃত হইয়াছে। যাহার সাধারণ বিচারবৃদ্ধি 
নাই, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ মূর্খ বাঁলয়া থাকি । এই সাধারণ 
বাঁদ্ধর বকাশ আমাদের কাঁথত ভাষা ব্যতগত অন্য ভাষাতেও হইতে 
পারে । এই ভাষা বোবাদের নিজ ভাষা বা ইসারার ভাষা । এই 
ভাষাকেই ইংরেজীতে “সাইন ল্যাংগোয়েজ বলে। মনের ভাব 
যাহার দ্বারা ব্ত্ত করা চলে একত্র বাসের ফলে যাহা সমশ্রেণণর 
জীব বনা আয়াসে বাঁঝতে সক্ষম, তাহাই ভাষা । আমরা, অথণং 
শ্রতিসম্পন্ব ব্যান্তগণ, কথিত ভাষা ব্যবহার কাঁরয়া থাঁক। আমরা 
মুখের কথার দ্বারা ভাবের আদান-প্রদান নিব্বাহ কাঁরয়া থাকি। 
কেবল ইহাই পর্ধাগ্ত নয়। এই কাঁথত ভাষার সঙ্গে অঙ্গভাঙ্গও 
ব্যবহার কাঁরয়া থাকি। 

এই প্রকার অন্রভাঙ্গর মূল কোথায় তাহা 'িচার কাঁরবে অন্য 
[বন্জান। এখানে তাহার বিষয় উল্লেখ কারব না। ভাষা যখন 
গাঁড়য়া উঠতোছিল অথণৎ ভাষার বাল্যবস্হায় যখন ভাবপ্রকাশের 
উপযন্ত শব্দরাঁশর অভাব হইয়াছিল, তখন ইসারা বা অঙ্গভ্গই 
সেই অভাব পঁরিপূরণের কার্য কাঁরয়াছিল, এইরূপ অনুমানে বোধ 
কার দোষ নাই । পরে ভাষার পাঁরপর্ণতা দঙ্ট হইলেও অঙ্গ- 
ভাঙ্গগৃলি (29500199 ) আমরা ছাঁড়িতে পার নাই। উহারাও 
সাথের সাথন* হইয়া গিয়াছে । এই হেতুই যখন কাহাকেও এস, 
বাঁলয়া ডাক তখন দক্ষিণ হস্তও প্রসারিত হইয়া আপানই দেহের 
দকে নামিয়া আসে । এই প্রকার অনেক দণ্টান্ত মিলিবে। 

ইসারার ভাষাও অন্যান্য কথত ভাষার ন্যায় 81108151209 
দয়া তৈয়ারণ । 2650016 স্বাভাবিক, 5120 ( সঙ্কেত ) 2117018] 
( কীত্রম ) এবং 81010819, তবে প্রায় অনেকে সময়েই 5108 এর 
অনুসন্ধানে কোন-না-কোন একটা অর্থ মিলিয়া থাকে । তবে উহা 
আঁধকাংশ স্ছলেই 2০০109011। সাধারণ সম্মতির স্থানও এই 
'ভাষা-গঠনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কোনও নৃতন ব্যন্তি 
বস্তু দোঁখলে প্রথম একটি বালক এ ব্যান্ত বা বস্তুনিদ্দেশশক একটা 
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[িছ; ইসারা করে। যাঁদ আঁধকাংশের তাহা পছন্দ হয় তবেই উহা 
ভাষাতে পরিণত হইবে, নচেৎ নয়। যাঁদ ইতিমধ্যে কোন চতুর, 
বুদ্ধিমান বালক--যাহার প্রভাব সকলের উপর আছে-_অন্য কোনও 
একটা যোগ্য চিহ বাহির করিয়া দিতে পারে তবে পূব্বের ব্যাস্ত 
ভোটে হারিয়া যাইবে এবং তাহার আ'বচ্কৃত চিহ, অব্যবহাযণ 
বলিয়া গণ্য হইবে । পরবর্তী বালকের চিহনই উপযংস্ত বলিয়া 
ভাষাতে স্হান পাইবে। 

মৃূক-বধির সঙ্ঘ, সমাজ বা সমিাতিই ইসারার ভাষা গঠন করে। 
ইহা কোথায় সম্ভব ? যেখানে ইহাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্হা আছে, 
স্কুল আছে, কলেজ আছে এবং শিল্প কাজের কারখানা আছে। 
যেখানে স্কৃল ইত্যাদি থাকিবে সেইখানেই মৃক-বধিরের সত্ঘ বা 
সমিতির সং্ট সম্ভব । একক ভাবে কোনও মূক-বধির একটা 
ভাষা গঠন কারতে পারে না । তাহার ইসারা সুন্দর নয়, পর্যযাপ্তও 
নয়। সুতরাং সে সামৃতির সহযোগে আসিলে তাহাকে পুরাতন 
ছাঁড়য়া নূতনের উপাসক হইতে হইবে। এইখানেও একটা 
স্বাভাঁবক বা এতিহাঁসক সত্য কাজ করে। 79501001% বা 
[ব*বাস করিয়া মানয়া লওয়া মানব মনের একটা ধর্ম । 

পিতা যাহা বলেন পত্র তাহা মানিয়া লয়, শিক্ষক যাহা বলেন 
ছান্র তাহা মানিয়া নয়, রাজা যাহা বলেন প্রজা তাহা স্বীকার 
কারয়া লয়, শীন্তমান যাহা বলে দুব্বল তাহাতে সম্মত জ্ঞাপন 
করে-_ইহাই মানব-মনের ইতিহাস । এই স্বীকার করা, এই 
শব*্বাস করা বা মানয়া লওয়াটা না থাকিলে বড়ই মুস্কিল হইত। 
পৃব্বপঃরুষগণ 'জানষের যে প্রকার নামকরণ করিয়া গিয়াছেন 
তাহাতেই পরবর্তী সম্তানগণ সন্তুষ্ট । এমন 1ক নিজের নামেও 
কেহ কখনও আপাতত করেন নাই তাহা ঘতই না কেন রাচিবাহিভূত 
হউক। মানব-মনের এই মানিয়া লওয়ার ধম্মটা না থাকিলে কোন 
ভাষাই গাঁড়য়া উঠতে পারিত না। 

মূক-বাঁধরাঁদগের নিজ ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা থাটে। 
পর্ববর্তগণ যে 9180 বা ইসারা কাঁরয়া গেল তাহা পরবার্তিগ্রণ 
উজ্টাইবে না। আপাঁনই মানিয়া লইবে। অপারচিতের উপর 
পাঁরাচতের এই দাবী চিরদিনই রিয়া যাইবে । সৃতরাং ষে 
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810 একবার স্কুলে বা সমিতিতে 'পাস' হইয়া গিয়াছে তাহার 
আর পারবর্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। 

এই ভাষার সাহায্যেই মৃক-বাঁধরগণ সাধারণতঃ আপনাদের 
ভাবরাশ নিজেদের মধ্যে ব্য্ত করে। 

কোনও শ্রৃতিসম্পন্ন ব্যান্ত যাঁদ ইসারার ভাষা জানেন, ওবে 
তাঁনও তাহাদের পাহত আলাপে যোগদান কারে পারেন । মৃক- 
বধিরগণ আমাদিগকে ঘৃণা করে না। আমরাই তাহাদিগকে 
অবহেলার চক্ষে দৌখয়া থাকি। আমরাই এই অসহায় মানবশাখাকে 
অসহান[ভূতির বেড়া দিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছি। একবার 
দৌখ নাই, একবারও বুঝিতে চেষ্টা কাঁর নাই তাহারাও আমাদের 
মত, তাহাদেরও আবকৃত বিচারবাদ্ধি আছে, তাহাদের জ্ঞান আছে, 
আত্মম্যযাদাবোধ আছে। তাহারাও আমাদের মত লেখাপড়া 
শাঁখতে পারে, শিক্পকাজ কারয়া নিজেকে, নিজের পাঁরবারকে 
ভরণপোষণ করিতে পারে। 

মূক-বিধরদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানবার ও বৃঝিবার 
মাছে। 
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[ব*্বাবদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-প্রস্তাব উত্থাপিত 
হয়েছে তা নিয়ে বাদ-প্রাতিবাদ চলচে। ইচ্ছা ছিলনা এর মধ্যে 
প্রবেশ কর। প্রথম কারণ, আমার শরীর অপটু ; দ্বিতীয় কারণ, 
শান্তানকেতন বিদ্যালয়ের 1শক্ষা প্রভীতি সমস্ত ভার সম্প্রাত আমি 
[নজের হাতে নিয়েচি। শরশর ঘখন দুব্বল তখন একান্ত আমার 
আশ; কর্তব্যের বাইরে অন্য বর্তব্যের মধ্যে নিজেকে জীড়ত করা 
শান্তর অমতব্যায়তা, তাতে ব্যর্থতার সন্ট করে। কিন্তু অকাজকে 
অগ্রসর হ'য়ে গ্রহণ না করলেও বাইরে থেকে সে ঘাড়ে এসে পড়ে, 
তখন তাকে অস্বীকার করতে গেলে জঁটলতা আরো বেড়ে যায়। 

শিক্ষাবভাগ থেকে কিছাাদন হ'ল এক পন্র পেয়োছিলুম ; তাতে 
সঙ্গীত শিক্ষার প্রবর্তন সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। 
বিষয়ের গুরুত্ব বিচার ক'রে আমি চুপ ক'রে থাকৃতে পারানি। 
উত্তরে লিখোঁছল্‌ম, বিশ্বাবদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা গ'ড়ে 
তোল:বার পক্ষে অধ্যাপক ভাট্খণ্ডেই যোগ/তম । আশা করোছিলুম, 
এইখানেই আমার কাজ ফুরোলো । কম্মফলের পরম্পরা এখনো 
শেষ হয়নি । চিঠিপন্রযোগে তকীবিতকেরি জালের মধ্যে জাঁড়ত হ'য়ে 
পড়েচি। বর্তমানে বাংলাদেশে শ্রীধূন্ত গোপেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
শ্রেন্ঠ গায়ক বলেচি, এই কারণে ছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি 
হয়েচে; সেটা পাঁর্কার করা ভাল। 

সাধারণত আমরা যাঁদের ওস্তাদ বাল, পুরাতন বিদ্যাধারাকে 
রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ একটা উপযোগিতা আছে। তাঁরা 
সংগ্রহ করেন, সয় করেন, সঙ্গত ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা বাঁয়ে 
রাখেন। চিরপ্রচলিত রাগরািণীকে চিরপ্রচালত প্রথার কাঠামোর 
মধ্যে শ্রেণধবদ্ধ ভাবে ধ'রে রাখবার কাজে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে 
তাঁদেরকে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। ছেলেবেলা থেকেই এক মার এই 
কাজেই তাঁদের দেহ-মন-প্রাণ নিযুন্ত। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁদের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক নয় ; অনেকের তা নেই, অনেকে তাকে অবজ্ঞাই 
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করেন। গান সম্বন্ধে তাদের প্রাতভার স্বকীয়তাও বাহুল্য, এমন 
1ক তাতে হয়ত তাঁদের আপন কর্মের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে । তাঁরা 
একান্ত আবকৃত ভাবে প্রাচীন ধারাকে অনহসরণ করে? চলেন এইটেই 
তাঁদের গব্বের বিষয় । এইরকম রক্ষকতার মূল্য আছে। সমাজ 
সেই মূল্য তাঁদের যাঁদ না দেয় তবে তাঁদের প্রতিও অন্যায় করে, 
নিজেরও ক্ষাতি ঘটায় । 

ধৃহন্দুস্হানী সঙ্গীত এমন একাঁট কলাবিদ্যা যার রচনার নিয়ম 
বহুকাল পব্বেই সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। সেই বহুকাল পৃব্বের 
আদর্শের সর্দে মালয়েই তার বিচার চলে । যাঁরা সেই আদর্শ- 
মতেই বহ্‌ পারশ্রমে এই জাতীয় সঙ্গীতের সাধনা করেছেন 
ধহন্দস্থানশ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্যকেই প্রামাণ্য ঝুলে গ্রহণ 
করতে হয়। 

এই ওগ্তাদ সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণের তারতম্য নমগয় আছে । 
কারো গানের সংগ্রহ অদ্ন্যর চেয়ে হয়ত বহ্‌লতর, রাগরাগণশর 
রূপের পারচয় হয়ত এক ওস্তাদের চেয়ে অন্য ওস্তাদের চেয়ে অন্য 
ওপ্তাদের আধকতর বিশুদ্ধ ; তাল তানের প্রয়োগ সম্বন্ধে কারো 
বা কসরৎ অন্যের চেয়ে বিস্ময়জনক । 

ওস্তাদীর চেয়ে বড়ো একটা 'জাঁনষ আছে, সেটা হচ্চে দরদ । 
সেটা বাইরের 'জাঁনষ নয়, ভিতরের 'জানষ। বাইরের জানষের 
পারমাপ আছে, আদর্শে ধারে সেটা সম্বন্ধে দাঁড়ি পাল্লার বিচার 
চলে। তার চেয়ে বড়ো যেটা সেটাকে কোনো বাইরের আদর্শে 
মাপা চলে না, সেটা হ'ল “সহদয় হৃদয় বেদ্য।” কে সহদয় আর 
কে সহদয় নয়, বাইরে থেকে তারও তল পাওয়া যায় না, তার শেষ 
[নভ্পাত্ত কর-বার ব্যথ" চেষ্টা মাথা ফাটাফাটিতে গিয়ে পেখছয়_ 
অথাৎ যাকে বলে হিংস্র দঃলহযোগ । 

বালক কালে ঘদুভট্রকে জানতাম । তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে 
1ছলেন অনেক বড়ো । তাঁকে গাইয়ে ব'লে বর্ণনা করলে খাটো 
করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অথণাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ 
ধারণ করত। তাঁর রাচত গানের মধ্যে যে 'বাশষ্টতা ছিল তা অন্য 
কোনো 'হন্দ্স্থানশ গানে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তাঁর চেয়ে 
বড়ো ওস্তাদ তখন হন্দূস্থানে অনেক ছিল, অর্থাৎ তাঁদের গানের 
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সংগ্রহ আরো বোশি ছিল, তাঁদের কসরৎও ছিল বহসাধনাসাধ্য, 
কিন্তু যদুভষ্রর মতো সঙ্গীত-ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ 
জন্মেছে কি না সন্দেহ। অবশ্য একথাটা অস্বীকার করবার 
আধকার সকলেরই আছে ; কারণ কলাবদ্যায় যথাথ গুণের প্রমাণ 
তকের দ্বারা স্হির হয় না, ষাঁঘ্টর দ্বারাও নয়। যাই হোক: ওস্তাদ 
ছাঁচে ঢেলে তোর হ'তে পারে, যদভট্ট বিধাতার স্বহস্ত-রাঁচিত। 
অতএব চলতি কাজে যদ-ভট্টদের প্রত্যাশা করা বৃথা । কথাটা 
হচ্চে এই যে, 'হন্দস্হানগ সঙ্গীতের মতো একটা স্হাবর পদাথের 
আধার যখন খূুজ তখন ওন্তা্দকেই সহজে হাতের কাছে পাই। 
বিশুদ্ধ রাগরাগিণণ শুনতে বা শিখতে যখন চাই তখন ওস্তাদকেই 
খশীজ। যেমন যে-পৃজাবাঁধ মন্তে ও অনুষ্ঠানে একেবারে অচল 
ক'রে বাঁধা, তার জন্যে পূরতৈর দরকার হয় তখন এমন লোককে 
জয়ে আনি, অক্ষরে অক্ষরে যার সমস্ত ধ্য়াকলাপ অভ্যস্ত। তার 
মানে বুঝতে পারে এতটুকু সংস্কৃতজ্ঞান এই পুরুতের পক্ষে 
অনাবশ্যক। কারণ এইসকল 'ফ্রিয়াকলাপের বাইরের রূপটাই হ'ল 
প্রধান, সেটা যাঁদ বিশুদ্ধ হয় তাহলেই কাজটা নিশপন্ন হ'তে পারে। 
যান পণ্ডিত তিনি তাঁর অর্থবোধের দ্বারা এইসকল মন্ত্রে হয়ত 
প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু একান্তচচ্চণর অভাবে বাইরের দিকে তারি 
স্খলন হ'তে পারে, অন্তত তাঁর পক্ষে কাজটা অনগ্লভাবে সহজ 
নাও হতে পারে। যেখানে দু ক'রে বেধে দেওয়া বাহ্যর্পটাই 
প্রধান যেখানে আয়াস-সাধ্য অভ্যাসটাই বোঁশ কাজে লাগে, সেখানে 
প্রীতভা লাঞ্জত হ'বে। আঁপসের আঁভজ্ঞ কেরাণগ তার স্বস্হানে 
উপরের অধ্যক্ষের চেয়ে বোশ যোগ্য, কিন্তু সেই যোগ্যতা সেই 
সীমার মধ্যেই প্াপ্ত। 

'হিন্দুস্হানী গানকে যেহেতু আমরা অততকালের নাদ্দন্ট 
বাঁধর দ্বারা বিচার কার সেইঞ্জনোই তার এমন বাহন চাই, যার 
চচঠা আছে, প্রাতিভা যার পক্ষে বাহ্‌ল্য ; যে আঁবছ্কারক নয়, যে 
ব্যাখ্াকারক,_সঙ্গীতে যে জগদীশচন্দ্র বস নয়, যে বিজ্ঞান- 
পাঠশালায় ডেমনেসট্রেটর । এককথায় যে ওস্তাদ । 

আমাদের যখন অঙ্গ বয়স ছিল তখন কলকাতায় ধনগদের ঘরে 
এইরকম ওযস্তাদের সমাগম সব্বদাই দেখেচি। তাতে ক'রে সঙ্গণতের 
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অলওকার শাস্তবোধ অন্তত ধনীসমাজে প্রচলিত ছিল। সেই সব 
বনেদ*ঘরে গানের এই অলওকার শাস্তবোধটা না থাকা লম্জার বিষয় 
ছিল। ঠিক কোন্খানে সুর বা তালের কতটুকু স্খলন হচ্চে 
সেটা তাঁরা অনেকেই জানতেন, সেই দিকে কান রেখেই তাঁরা গান 
শুনতেন । বাঁধা আদর্শের সঙ্গে তানমানলয় সম্পূর্ণ মিলেচে 
দেখলেই তাঁরা পুলকিত হ'য়ে উঠতেন । রাগণশর যে-সব জায়গায় 
দুর্হ গ্রান্হি, সেইখানটাতে যে-সব গ্াইয়ে অনায়াসে সণ্কট পার 
হ'য়ে যেত তারাই বরমাল্য পেত। 

যে কারণেই হোক্‌, সহরে অনেকাঁদন থেকেই গাইয়ে সমাগম 
বিরল হ'য়ে এসেচে। তাই হিন্দ্ুস্হানগ গানের অনৎকারশাস্ত 
সম্বন্ধে জ্ঞানের চস্ত অনেক দিন থেকে 'শাক্ষতসম্প্রদায়ের মধ্যে 
নেই বললেই হয়। অথচ হন্দুস্হানীশ সঙ্গীতে অলগকার- 
শাপ্রবোধটা প্রধান জিনিষ । এই কারণেই যখন আমরা হিন্দুস্হানশ 
সঙ্গীতের বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই তখন ওস্তাদকে খশাজ। 
সেও পাওয়া দুলভ হয়েচে। 

আমাদের বাড়ীতে একদা নানাপ্রয়োজন বশত এই রকম ওযস্তাদের 
খোঁজ আমরা প্রায়ই করুতুম। শেষ যাঁকে পাওয়া গিয়োছল তান 
খ্যাতনামা রাধিকা গোস্বামণ অন্যান্য গায়কদের মধ্যে যদুভট্রর 
কাছেও তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন । যাঁদের কাছে তাঁর পারচয় ছিল 
তাঁরা সকলেই জানেন রাঁধকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ 
ও রাগরাগিণণর র:পজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বশেষ 
একটি রসসণ্চার করতে পারতেন । সেটা ছিল ওগ্তাদের চেয়ে 
কছ বেশী । সেটা যাঁদ নাও থাকত তব: তাঁকে আমরা ওস্তাদ 
ব'লেই গণ্য কর-তুম, এবং ওস্তার্দের কাছ থেকে যেটা আদায় করবার 
তা আমরা আদায় করতুম, আমরা আদায় করেওছিলম। সে-সব 
কথা সকলের জানা নেই । 

তাঁর মূত্বার পরেও ওস্তাদের খোঁজ করবার দরকার ঘটেছিল। 
শা্তীনকেতনে হিন্দস্থানন গান শিক্ষা দেবার প্রয়োজন বোধ কার। 
নিজেও চেম্টা করে, বদ্ধৃবান্ধবদেরকেও অনুরোধ জানিয়েচি 
স্বয়ং দিলণীপকুমারকেও এ-সম্বন্ধে আমার অভাব জ্ঞাপন করেচি। 
তখনই আঁবচ্কার করা গেল, বাংলাদেশে একমাত্র হিন্দুস্থানীগানের 
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ওস্তাদ আছেন শ্রীষূত্ত গোপেশ্বর । আর যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ 
তাঁর সমকক্ষ নন, এবং অনেকে তাঁরই আত্মীয়। আম তাঁকেও 
শাসম্তীনকেতনে শিক্ষকতা কাজের জন্যে পেতে ইচ্ছা করেছিলুম ৷ 
কিন্তু কলকাতায় তাঁর এত কাজ যে, তাঁকে কলকাতার বাইরে 
পাওয়া সম্ভব হয়াঁন। 'দিলনপকুমার তাঁর চেয়ে যোগ্যতর কোনো 
ওস্তাদের কথা আগাকে জানাতে পারেনান। আজকের দিনে 
কশকাতায় যেখানেই সঙ্গীতশক্ষার প্রয়োজন হয়েচে সেখানেই 
তাঁকে ডাক পড়েচে। আর য।ই হোক আজকের 'দিনে সাধারণের 
মতে 'তাঁনই বড়ো ওস্তাদ ব'লে স্বীকৃত । 

যাঁরা সঙ্গীত-ব্যবসায়শ নন বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে গোপেশ্বর- 
বাবুর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ কেউ আছেন কি না, সে-কথা বলা কঠিন । 
যাঁরা সঙ্গীত-ব্যবসায়শ তাঁরা িশুকাল থেকেই একান্তভাবে গান 
শিক্ষায় প্রবৃত্ত, অনেক স্থলে তাঁদের বংশের মধ্যে গানচচ্চার ধারা 
প্রবহমান । অতএব গানের সংগ্রহ ও সাধনা সম্বন্ধে তাঁদের উপর 
ধনভ'র করা চলে । একসময়ে আম বহুল পাঁরমাণেই হোমিয়োপ্যাথণী 
[চিকিৎসার চচ্চশ করেছিলম । দৈবাৎ আমার চিকিৎসায় যাঁরা 
ফল পেয়েছিলেন তাঁরা ব্যবসায়শ চিকিৎসককে ছেড়ে আমার কাছেই 
আসতেন । তার থেকে আমার পক্ষপাতশর দল যাঁদ বিচার 
করতেন আম সত্যই বড়ো ভান্তার তবে তাঁদের সেই বিশ্বাসের 
জোরে আমার ডান্তার বিদ্যার প্রমাণ হ'ত না। অন্যান্য শিক্ষা বা 
কাজকম্মের ফাঁকে ফাঁকে যাঁরা কোনো একাঁট বিদ্যার চচগ করেন 
সাধারণত তাঁদের সঙ্গে তলনা করা চলে না এমন দলের যাঁরা 
একান্তভাবেই সেই বিদ্যার চচ্চা করেচেন। অব্যবসায়শদের মধ্যে 
প্রীতিভাসম্পশ্ন লোক থাকতে পারেন,_িদ্তু পৃব্কেই বলেচ,_- 
হন্দুস্হানশী সঙ্গীতের মতো প্রাচীন অলওকার শাস্বের দ্বারা প্রায় 
অচল ভাবে নিয়ামত বিদ্যায় কেবল প্রতিভা দ্বারা ওস্তাদী লাভ করা 
যায় না, বহুল শিক্ষা ও চচ্চণর দ্বারাই করা যায়। 

আর একাট বিষয় নিয়ে তক হচ্চে, গোপেম্বরবাবুর গানের 
্টাইলটা বিষ্ুপুরী বলে কেউ কেউ তশর ওযস্তাদীতে কলগক 
আরোপ করে থাকেন। নংস্কৃত অলগকার শাস্নে দেখা যায় যে, . 
গ্রদেশভেদে সাহত্যের স্বাভাবিক রীতিভেদ স্বীকার করা হয়েচে ॥ 


[বশ্বাবদ্যালয়ে সঙ্গত শিক্ষা ২৩৫. 


বৈদভশী রীতি, গৌড়ীয় রশাতি প্রভাতি রীতির 'বাঁশষ্টতা তিরস্কৃত 
হয়ান। ভারতীয় স্থাপত্যে দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের 
সঙ্গে ডাঁড়ষ্যার ও উত্তর ভারতের অনেক পার্থক্য । মাদুরার মন্দির 
রচনায় স্থাপত্য পদে পদে যে তান লাগয়েছে, তার অংশে অংশে- 
অলংকার-বোঁচন্র্যের যে আত বাহুল্য তা কারো কারো ভালো লাগে 
না; তার সঙ্গে সেকেন্দ্রার স্থাপত্যের তানবিহধনতা ও অলওকার- 
বিরলতার তুলনা কর্‌লে সেকেন্দ্রাকেই কারো কারো রুচিতে ভাল 
ঠৈকে, তবহও ভারতীয় স্থাপত্যে দাক্ষণন রীতকে অস্বীকার করা 
চলে না। তেমনিই হিন্দ্‌স্থানী গান বাংলা দেশে যদি কোনো 
[বশেষরগীতি অবলম্বন ক'রে থাকে তবে তার স্বাতন্ধ্য মেনে নিতে 
হ'বে। সেই রীতের মধ্যেও যে উৎকষে'র স্থান নেই তা বলা চলে 
না। যদভট্রের প্রতিভার প্রথম ভূমিকা এই বিঞুপরণ রীতিতেই, 
রাধিকা গোস্বামণ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। পশ্চিম-দেশী 
শ্রোতারা যাঁদ এই রশীতর গান পছন্দ নাও করে তবে সেটাকেই 
চরম বিচার ব'লে মেনে নেওয়া চলে না। রসবোধ সম্বন্ধে মতভেদ 
অভ্যাসের পার্থক্যের উপর কম নিভভ'র করেনা । এমনও যাঁদ ঘটে 
যে, কোনো বিশেষ গায়কের ম:খে বিষুপুরশ রগাতির গান সত্যই 
প্রশংপাযোগ্য না হ'য়ে থাকে, তাতে সাধারণভাবে বিষ্ুপুরণ 
রীতকে নিন্দা করা উচিত হয় না। শত শত গায়ক আছে যারা 
হন্দস্থানী দস্তুর-মতোই গান গেয়ে শ্লোতাদেরকে পণীড়ত করে, 
সেজন্যে 'হন্দুস্হান রশীতিকে কেউ দায়শ করে না। 

যে তক উপাস্থত হয়েছে তার প্রধান মণমাংসার 'বিষয় এই যে, 
বি*বাধদালয়ে সঙ্গত শিক্ষাবভাগ গ'ড়ে তোল:বার কাজে কে সব- 
চেয়ে যোগ্য ব্যাস্ত । আমার মনে সন্দেহমান্ত নেই, যে, ভাটখল্ডেই 
সেই লোক। ভারতীয় সঙ্গীতাবদ্যা সম্বন্ধে তশর যে ভূরিদশ'তা 
তা আর কারো নেই তা ছাড়া তশর উদ্ভাবিত শিক্ষাদান প্রণালগর 
অসাধারণ নৈপুণ্য সকলকেই স্বীকার করতে হ'বে। তান গায়ক 
নন, তিনি গান-শাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়, অন্যত্র তিনি 'হিন্দুস্হানণ 
গানাঁণক্ষার ষে ভিত্তি রচনা করেচেন, বাংলা দেশেওযাঁদ তকে সেই 
ভিত্তরচনার সুযোগ দেওয়া যায় তবে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ 
সফলতালাভ কর-বেন। 


সেকালের কলিকাতায় ইংরাজী স্কুল 


পৃর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, 


১৭৩৪ হইতে ১৭৭৫ খত্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতায় ইংরাজী- 
শক্ষী দিবার ব্যবস্থা আত শোচনীয় ছিল। খাঁদরপুর পুলে 
উাঁঠবার সময় দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিম দিক: দিয়া একটি রাস্তা 
গঙ্গাতীরের দিকে চলিয়া গিয়াছে; এ অণ্চলের নাম “কৃলশী- 
বাজার” ॥। ইহা আত প্রাসদ্ধ স্থান। এই স্থানেই ১৭৭৬, &ই 
আগঞ্ট শানবার দিবসে মহাখাজ নন্দকুমারের ফাঁস হইয়াছিল । 
পলাসীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বৎসর হইতেই বর্তমান ফোর 
উইলিয়ম দুগ্গের নিম্মণণকাধণ্য আরম্ভ হয়। যে-সকল কূলী ও 
মজুর দুগ্গনম্মণাণে নষস্ত ছিল, তাহারা এই স্হানে বাস করিত 
বলিয়া লোকে অদ্যাঁপি ইহাকে “কুলী-বাজার” বলিয়া থাকে । 

যে-সকল ইংরাজ সৈনিক পূরহষ শ্রীরঙ্গপট্টন বা পলাসণর প্রাঙ্গণে 
ঘৃদ্ধ করতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিঁরয়া আ'পয়া কূলী-বাজারেই 
বাস করিতেন। তখন কাঁলকাতায় আত অঙ্পই পাকাবাড়ণ ছিল ; 
সুতরাং খড়ের ঘরেই তাঁহাঁদগকে বাস কাঁরতে হইত । তাঁহাদের 
অনেকে ঘৃদ্ধকার্ষে অসমর্থ হওয়ায় ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানশর বান্ত 
ভোগা হইয়া 'দিন-যাপন কাঁরতোঁছুলেন। প্রত্যেক লোকে দঁনক 
একটাকা কারয়া বাত্ত পাইতেন । তাঁহারা সকলেই প্রায় নিহ্কদ্মা,__ 
তামাক খাইয়া ও গঙ্গপ কাঁরয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ যৎসামান্য ইংরাজী জানতেন । যান সব্্বাপেক্ষা বিদ্বান, 
তিনি একটি স্কূল খুলিয়া বাঁসতেন। তাঁহার দেখাদেখি কোন 
বিধবা সৌনক-রমণসও আর একাট স্কুল স্থাপন কারলেন। মাচ্টার- 
সাহেব একখানি ভগ্নপ্রায় পুরাতন চেয়ারে বাঁসয়া সম্মুখস্হিত 
একাট বেতের মোড়ার উপর পা-্দখাঁন তুলিয়া দয়া ছান্রগণকে 
/. 03. 0. ইত্যাদদ অক্ষর শিক্ষা দিতে বাঁসলেন । মুখে একাঁট 
গদড়গ্যাড় নল বিরাজ কারতে লাগিল। ছান্গণকে প্রহার করিবার 





সেকালের কলকাতায় ইংরাজণ স্কুল ২৩৭ 


জন্য হাতে একগাছি বেত রাখিলেন। তাঁহার পারচ্ছদ একটি পা- 
জামা ও চাপকান। এক একাঁট ছান্র মোড়ায় বাঁসয়া পাঁড়ত। 
সব্বেণিচচ শ্রেণীর ছাত্র শমশ্রভাগ” পর্যন্ত অঙ্ক কষিত। প্রাতঃকাল 
হইতে বেলা ১২টা পধণন্ত স্কুল বাঁসত ॥ মাণ্টার সাহেবের গৃহিণ? 
তরকারণ ছাড়াইয়া পা্বব্তী গ.হে রন্ধনের আয়োজন কারতেন। 
পলাসব যুদ্ধের পরবর্ত কাল হইতে কয়েক বৎসর এইভাবেই 
[শক্ষাদান করা হইত। 

১৭৭ খ্টাব্দ পয্যন্ত এইর্‌পেই কলিকাতায় ইংরাজী 'শিক্ষা 
[দবার ব্যবস্হা ছিল। পরবন্তঁ ২৫ বৎসরের শিক্ষার অবস্হা 
যতকগিৎ উন্নত হইয়াছিল। ১৮১৭, ২০ জানুয়ারী সোমবার 
"ৃহন্দু-কলেজ” স্হাঁপত হইলে পাশ্চান্ত প্রণালী মতে ইংরাজণ 
শিক্ষার প্রচলন হয়। ১৮৩০ খঙ্টাব্দ হইতে হন্দু-কলেজে 
রীতিমত শিক্ষাদান করা হইতে লাগিল এবং শ্রমশই তাহার সুফল 
ফাঁলতে লাগিল। 

সেকালের কাঁলকাতায় যেসকল ইংরাজী স্কুল স্হাপিত 
হইয়াছিল, তাহাদের নাম ও সংক্ষিগত বিবরণ নিম্নে দেওয়া 
হইল ৪ 

(১) চ্যারাটি স্কুল (0178015 9০11001)। পলাসশীর যুদ্ধের 
২৩ বৎসর পূব্বে, অর্থাৎ ১৭৩৪ খম্টাব্দে এই স্কুলাট প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । কন্তু কাঁলকাতার কোন্‌ স্হানে কোন: ব্যান্ত ইহা 
স্হাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহাই 
কলিকাতায় সব্ব প্রথম ইংরাজী স্কুল। এইহেত্‌ পরবর্ত' সময়ে 
লোকে ইহাকে “গল্‌ড্‌ চ্যাঁরটশ স্কুল” বলিত। ১৭৯৫ খঙ্টাব্দে 
জানবাজারে কোন একজন সাহেবের বাগানবাড়ীতে স্কৃূলাট 
উঠিয়া আসিয়াছিল। এই স্কূলের ব্যয়ভার বহন করিবার 'নামত্ত 
প্রথমতঃ, মাসিক ও বাৎসারক চাঁদা আদায় করা হইত। দ্বিতীয়তঃ 
১৭৫৬ থখচ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আশ্তমণ করিয়া 
57 /১171069 (10101) ভূমিসাৎ কারয়া দেওয়ায় তাহার ক্ষাতিপূরণ- 
স্বরূপ পরবর্ত নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে ক্লাইভ এক কোটপ 
সত্তর লক্ষ টাকা আদায় কারয়াছিলেন। এই টাকার কিছু অংশ 
ক্লাইভ চ্যারিট-স্কুলের উপকারার্থ দান কারয়াছিলেন। কিক 


২৩৮ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


এই টাকার পাঁরমাণ জানা যায় না। তৃতীয়তঃ, [.8%/191709 


00750917015 নামক এক ধনাঢ্য পটুগগজের উইল অন:সারে 
তাঁহার ম্যানেজার 01781165 ৬/০9০7. ১৩৭৩-৭৪ খ্টাব্দে স্বহস্তে 
ছয় সাত হাজ্জার টাকা চ্যারটণ-স্কুল ফাণ্ডে দান করিয়াছিলেন। 
চহ্্থতিঃ, ইন্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানিও স্কুলটির সাহায্যার্থ অনেক টাকা 
দয়াছিলেন। পণ্চমতঃ, 1 70981010167 এই স্কূলের নিিত্ত 
প্রচুর অর্থ প্রদান কারয়া যান। এস্হলে তাঁহার সংঁক্ষি”ত পাঁরচয় 
দেওয়া আবশ্যক । তিনি প্রথমে কালিকাতার 1485161 /১11570917 
ছিলেন। তৎপরে [তান সামান্য ব্যবসায় হইতে কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই প্রচুর অথ" উপাঙ্জজন করেন । তৎকালে মেয়র ও অল্ডারম্যান 
কালকাতায় 'বিচার-কা্য সম্পন্ন কারতেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য 
পৃথক বিগার-গৃহ ছিল না। তাঁহাদিগের অস্যাবধা দুর করিবার 
জন্য বৃবশির সাহেব একাঁট বিচার- গৃহ নিম্মাণ করাইয়া দিলেন। 
চ্যারটী-স্কৃূলের 'নামত্ত বাৎসাঁরক চার হাজার ( আক্ট) মাত্রা 
দান করিবেন, এই সর্তে ১৭৩৪ খঙ্টাব্দে তান কোম্পানীকে 
বাড়ীখান 'দিয়াছিলেন। কোম্পানন বাহাদুর এই টাকা রণীতমত 
দিতেন । এই টাকা বাদেও কোম্পানশ মাসে মাসে আরও ৮০০. 
টাকা করিয়া দান কারতেন। যচ্ঠতঃ, রাজা উমিচশদও এই স্কুলের 
উন্নাতিকজ্পে ৩০,০০০. দান করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা 
যায়। ১৭৩৪ হইতে ১৭৮৯ খঙ্টান্দের প্রথম কয়েক মাস পযন্ত 
এই স্কূলাঁট স্বাধশন-ভাবে চলিয়া আসিতোছিল। কিন্ত ইহাতে 
পাশ্চাত্য প্রণালী মতে উপয্যন্ত শিক্ষাদান করা হইত না। এইহেতু 
€০91001169 7198 9০1০০] নামক আর একাঁট ইংরাজী স্কুলের 
সাহত ১৭৮৯) ২১ ডিসেম্বর ইহা মিলত হইয়া যায়। প্রথমতঃ, 
উভয় স্কৃলের ধন-ভাশ্ডার লইয়া গোলযোগের সংম্ট হয়। এই 
অদ্যাবধা-নিবারণের জন্য ১৮০০, ১৪ এপ্রল তাঁরখে দুইটণ 
সকলের ধন-ভান্ডার একত্র মিলিয়া যায়, এবং দৃইটী স্কুলই 
একাট বাঁলয়া গণ্য হয়। 

(২) রামনারায়ণ মিশ্রের স্কুল। ১৩৭৪ খ্টাব্দে সাপ্রম- 
কোর্ট স্হাপিত হইলেই অনেক বাঙ্গালী ইংরাজশ ভাষা শিক্ষা 
কারবার জন্য লালায়ত হইয়া পড়ে। তখন যৎকিিৎ ইংরার্জধ 
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জানিলেই মানুষ লক্ষণ উপার্জন কাঁরতে পাঁরত। রামরাম 
মিশ্র নামক একাঁট লোক িণিৎ ইংরাজী জানিতেন ; অর্থাৎ 'তিনি 
কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজী প্রাতবাক্য 1শাঁখয়া রাখিয়া- 
ছিলেন । তাঁহার একটি ছাত্র ছিলেন, তাঁহার নাম রামনারায়ণ মিশ্র । 
রামনারায়ণ যোড়াবাগানে একটি ইংরাজী স্কূল খুলিয়া ছিলেন। 
1তাঁন উকশীলের কেরাধগাগার করিতেন এবং কিণ্চিং আইন জানিতেন 
বালয়া লোকের দরখাস্তও লিখিয়া দিতেন । তশহার স্কুলে 
প্রত্যেক ছাত্রকে অবস্হানসারে ৪. টাকা হইতে ১৬. টাকা পর্য্যন্ত 
বেতন দিয়া পাঁড়তে হইত । স্ীপ্রমকোর্ট স্থাপনের পৃব্বেই এই 
স্কুলাট স্হাপিত হইয়াছিল বালয়া মনে হয়। এই স্কুলে 7)90193 
[1০৪ এর 9711116 73001. পড়ান হইত । 

(৩) কিয়ারন্যানডার (ছ19179000) স্কুল। ১৭৫৮ খঙ্টাব্দে, 
১ 1ডসেম্বর তাঁরখে এই স্কুলাট কিয়ার-ন্যানডার সাহেব কর্তৃক 
প্রাতাঞ্চত হইয়াছল । কতকগীল 'ক্রশ্চান ছাত্র এই স্কুলে কেবল 
পাঁড়ত, অবাঁশষ্ট ছান্রগণ পাঁড়ত ও আহার পাইত। বর্তমান মিসন- 
চার্ট লেনে এই স্কূলাঁট অবস্হিত ছিল। 

(9) হেজেস-াবাবর বাঁলিকাশীবদ্যালয় হেজেস সাহেবের পত্নণ 
১৭৬০ খঙ্টাব্দে কলকাতায় একাঁট বাঁলকা-ীবদ্যালয় চ্হাপন 
কাঁরয়াছিলেন । বোধ হয়, ইহাই কলিকাতায় সব্বপ্রথম বালিকা- 
[বদ্যালয় । ইহাতে নত্যকলা ও ফরাস-ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। 
শুনিতে পাওয়া যায়, এই বািকা-বিদ্যালয়ের বাঁলিকাগণ অত্্ত 
অসভ্য, অশান্ত ও অবাধ্য ছিল। যাহা হউক, বাব-সাহেব এই 
স্কুলের কৃপায় অনেক টাকা লইয়া [বলাত গিয়াছলেন। 

(৫) চিৎপুর বয়জ- বোডিং স্কূল। চিৎপুর অতি প্রাচণন 
স্হান। আজকাল যেখানে গঙ্গাতীরে বাগবাজার ও চিৎপুরের 
মধ্যে একটি সেতু রাহয়াছে, তাহার কিছ? উত্তর দিকেই বাঙ্গালা, 
[বহার ও ডীঁড়ষ্যার নায়েব-না জম মহম্মদ রেজা খাঁর একটি সুরমা 
প্রাসাদ ও উদ্যান ছিল। এই প্রাসাদের নিকটেই বালকদিগের জন্য 
১৭৬৪ খূঙ্টাব্দে একটি স্কুল হ্থাঁপত হইয়াছিল। কোন: সাহেব 
ইহা স্থাপন করেন, তাহা বলা যায় না। ছান্রগণ স্কুলে পাঁড়ত এবং 
গ্লাহারাদ কারত। যাহারা মাণ্টারের সাহত টেবিলে বাঁসয়া খাইত্, 
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তাহারা মাঁপক ৫০. টাকা বেতন দিত। কিন্তু যাহারা পৃথক্‌ 
বাঁসয়া খাইত ও স্কুল-বাড়ীতে থাকিত, তাহাদিগকে মাসিক ৩০. 
টাকা দিতে হইত। এই স্কলে ১৪ জনের আঁধক ছান্র লওয়া 
হইত না। 

(৬) পিট-সীবাবর স্কৃল (115 01005901090] 101 
০0 [80169 )। প্রাপ্তবয়স্ক স্বরলোক-গণের জন্য ১৭৭৮ 
খঙ্টাব্দে পিট্‌স-াবাব এই স্কৃলাট স্থাপন কারয়াছিলেন। ইহার 
পুব্বে বয়ঃস্হা নারীদের নামত্ত অন্য কোন স্কৃল স্হাপিত নয় 
নাই। 

(৭) ডারেল বাবর (115. 100175115) সেমিনারী। এই 
স্কুলাটও স্বিলোকদের জন্য ১৭৭৯ খ্টাব্দে স্হা।পত হইয়াছল। 
তাৎকালিক গণ্যমান্য সাহেবগণ এই স্কূলাঁটর জন্য অনেক টাকা 
চাঁদা তুলিয়া 'দিতেন। 

(৮) হজেস--সাহেবের স্কুল (1709599 9০100] )। ১৭৮০ 
থন্টাব্দে হজেস-নামক একজন সাহেব এই মম্মে বিজ্ঞাপন 
ধদয়াছিলেন যে, আম্মণনশী গিজ্জার নিকটে একটি গভণএমেন্ট 
ইংবাজন স্কুল খোলা হইবে । এই স্কূলে পড়া, হাতের লেখা ও 
স্‌চের কাজ শিখান হইবে। 

(৯) গ্রিফথ- সাহেবের বোর্ডিং স্কূল। শিয়ালদহের নিকটে 
বৈঠকখানায় 'গ্রীফথ সাহেব ১৭৮১ খঙ্টাব্দে তাঁহার বাগানবাড়ীতে 
একটা স্কুল খুলিয়াছলেন। 

(১০) আপার এণ্ড লোয়ার অফযান্‌ স্কলসূ । ১৭৮২, 
আগঞন্ট মাসে মেজর কীলপ্যাট রক সাহেব প্রস্তাব করেন যে, মাতা- 
[পতৃহশন বালক-বালকাগণের নিমন্ত 'বদ্যালয় স্হাপন করিতে 
হইবে। এই উদ্দেশ্যে ১৭৮৩ খখজ্টাব্দে মাচ মাসে 141118া9 
01019) 9০০1919 নামক একি সামতি গঠিত হয়। এই সমিতির 
তত্ত্াবধানে দুইট স্কুল স্হাপিত হইল, একাঁটর নাম [01261 
9011001) অপরাটির নাম [.০৬/০: 5০1)001, প্রত্যেক স্কুল আবার 
দুইভাগে িভন্ত হইল,_-একটি বালকাদগের নিমিত্ত ও আর একটি 
বাঁলকাঁদগের নিমিত্ত । প্রধান প্রধান রাজকর্ম্ম চারিগণের পত্র ও 
কন্যাগণ [012৩ 9০০০1 এ এবং সৈনিকগণের বালক-বালিকা-গণ 
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[05 9০1১0০1-এ পাঁড়ত। প্রথমতঃ উতন্ত স্কৃলগ:ুলি হাবড়ায় 
স্যাঁপত হয়। কিন্তু ১৭৯০ খষ্টাব্দে খাদরপুরে উঠিয়া আসে 
যে বাড়ীখানিতে বালিকাশীবদ্যালয় বাঁসত তাহা [5061001 
[70056 নামে পারচিত ছিল । ইহার সম্মখভাগে নত্য কারবার 
একখানি গৃহ ছিল । শিক্ষার্থনীগণ বল-নাচ কারতেন। 

১৮৪৬ খঙ্টাব্দে “আপার স্কুল” এবং কয়েক বংসর পরে 
“লোয়ার স্কুল” উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন যে সকল ছান্ন ও 
ছাত্রী এই স্কুলে পাঁড়ত, তাহাদিগকে অন্যান্য স্কুলে পাঠাইয়া 
দেওয়া হইয়াছল। 

(১১) সেরবোরনের (51061901065 ) সোমনার । সেরবোরন 
সাহেব একজন 'ফাঁরঙ্গি ছিলেন। তাঁহার স্কুল আঁত প্রাচীন, 
সম্ভবতঃ ১৭৮১৪ খঙ্টাব্দে স্হাপিত হয় । মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
তাঁহার কানণ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর, হরকুমার (মহারাজ ঘতীন্দ্ 
মোহন ঠাকৃরের পিতা ), প্রসন্নকৃমার ঠাকুর রামগোপাল ঘোষ, 
এবং মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুলে প্রথমতঃ বিদ্যাশিক্ষা কারয়া 
পাঁরশেষে কৃতাঁবদ্য, কৃতকম্মা ও যশস্বী হইয়াছিলেন । 

জোড়াসাঁকে।র প্রাপদ্ধ ঠাক্রবাবুদের বাটীতে সেরবোরন 
সাহেবের সুনাম ও খ্যাতি-প্রাতিপত্তি ছিল । ঠাকুরবাবহদের বাটীতে 
ক্রয়াকলাপের উপলক্ষে সাহেব-মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে নিমল্ণ 
রক্ষা কাঁরতে গিয়া হাড় হাড় খাবার তাঁহার স্বীর জন্য ধাটীতে 
লইয়া আসিতেন। এখন যেখানে “আদি ব্রাহ্ম-সমাজ” আছে, তাহার 
কিং দাক্ষণ দিকেই সাহেবের বাটী ও স্কুল 'ছল। 

(১২) রামজয় দত্তের স্কুল। রামজয় দত্ত, ১৭৯১ শ্রীঙ্টাব্দে 
কল5টোলায় এই স্কুল স্হাপন কাঁরয়া তৎকালোচত ইংরাজী ভাষা 
শক্ষা দিতেন । প্রাসদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় ১৮০১ খঙ্টাব্দে 
এই স্কুলে লেখাপড়া শিখয়াছলেন। তিনি 'লাঁখয়াছেন, “এই 
স্কুলে আম 'তুতিনামা” ও 'এরেবিয়ান নাইটস' পুস্তকের কিয়দংশ 
পাঠ কারয়াছিনাম । তৎকালে এদেশে ইংরাজী আভধান বা ইংরাজণী 
ব্যাকরণ ছল না।” 

(১৩) ইডানয়ন স্কুল। এই: স্কুলটী কাঁলকাতায় কোন্‌ স্থানে 
কোন: ব্যাস্ত প্রাতষ্ঠিত করেন, তাহা জানা ঘায়'না। ইহা ১৭৯৩ 
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খন্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ১০টা হইতে ৪টা পযন্ত সকুলটপ 
খোলা থাকিত। ১৮০০ খঙ্টাব্দে ইহাতে একশত ছ্থান্র পাঁড়ত। 

মাটন বাউলের (19100 73015 ) স্কুল । মার্টিন বাউল 
নামক এক জন 'ফারঙ্গী আমড়াতলায় একটি স্কুল খুলিয়াছেন। 
সংপ্রাসদ্ধ মাতলাল শীল মহাশয় এই স্কুলে [বদ্যাশিক্ষা করেন। 
সম্ভবতঃ ইহা ১৭৮৬ খণ্টাব্দে স্থাপিত হয় । 

(১৫) ক্যাঁনং একাডোম । ক্যানিং (0400178) নামক একজন 
সাহেব ১৭৯৭ খ্টাব্দের শেষভাগে এই স্কুলটি খুিয়াছিলেন । 
রাজা রাধাকান্ত দেব এই স্কুলেই বিদ্যাশিক্ষা করেন । 

(১৬) আর্চার-সাহেবের স্কুল । আরচার (10125) ১৭৯৮ 
খঙ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলক্ষণ সুনাম ও অথ" উপার্জন 
করিয়াছিলেন । 

(১৭) ফোট উইলিয়ম কলেজ । কোম্পানীর সাঁভাঁলয়ানাদগকে 
এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণ র-জেনারল ওয়েলেসলন, 
১৮০০ খং্টাব্দে ১৯৮ই আগস্ট তাঁরখে এই কলেজটন স্হাপন করেন। 
এই স্কুলে বাঙ্গালা-বিভাগের শিক্ষকগণের মধ্যে আমরা রামরাম 
বসুর নাম পাই। তিনি এখানে শিক্ষকতা কালেই প্প্রঅপাদত্য 
চরিত”? রচনা করেন। 

(১৮) কলিকাতা একাডেমশ। সম্ভবতঃ ১৮০০ খন্টাব্দে ইহা 
স্থাঁপত হইয়াছিল। কামিং সাহেবই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা । 
মহারাজ নবকৃষের পোন্র ও রাজা গোপীমোহন দেবের পন, স্যার 
রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই স্কুলে ইংরাজী ভাষা প্রথম শিক্ষা 
কারয়াছিলেন। তখন এই স্কুলে ডাইক সাহেবের “স্পোণং বুক' 
ও “কুল মাঞ্টার' এই দুইখানি পুস্তকের অধ্যাপনা হইত। 

(১৯) 'িড্‌ সাহেবের স্কূল। ১৮০০ খুঙ্টাব্দে রিড (7২51) 
হাটখোলায় এই স্কুলটি স্থাপন করেন । কোম্নগর-ানবাসী মহাত্মা 
1শবচন্দ্র দেব কয়েক মাস এই স্কুলে পাড়িয়াছলেন। 

(২০) এর্যাটুন পিটার্সের (78100105659) স্কুল । এই 
স্কুলটশ সম্ভবতঃ ১৮০১ খ্চ্টাব্দে স্থাঁপত হইয়াছিল। স্বর্গত 
1শবনাথ শাস্তশ মহাশয় 'লাঁখয়াছেন, “সাহেবের যাবতীয় ছাত্রের 
মধ্যে কলুটোলার কাণা নিতাই সেন ও খোঁড়া অদ্বৈত সেন প্রাসদ্ধ। 
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ইহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ব্যাকরণহগন ইংরাজী বালতে পাঁরিতেন এবং 
একটু-আধটু ইংরাজণ 'লাখতে পারতেন বলিয়া তৎকালীন কলিকাতা 
সমাজে ইহাদের খ্যাতি ও প্রাতপাঁত্তর সধমা হিল না। ইহারা যাত্রা 
প্রীতি উৎসবাঁদতে আপনাদের পদ-গৌরবের চিহ-স্বরূপ কাবা 
চাপকান পাঁরয়া ওজরশীর জুতা পায়ে দিয়া আসিতেন। লোকে 
সম্ভ্রমের সাহত ইহাদিগের দিকে তাকাইয়া দেখিত।৮ 

(২১) আনন্দীরামের স্কল। আনন্দীরাম মহাশয় তাহার 
বসাঁত বাটঈতে ১৮০২ শ্রীঞ্টাব্দে এই স্কুলটি খু'লিয়াছিলেন। তিনি 
[হন্দহ-ছান্রগণকেই পড়াইতেন। তাঁহার পড়াইবার নিদিষ্ট সময় 
[ছিল না। ছান্রেরা গিয়া তাঁহার বাটশীতে বহংক্ষণ ধাঁরয়া বাগয়া 
থাকত। যোদন তাঁহার ইচ্ছা হইত, সেই'দন তিনি তাহা গকে 
পড়াইতেন। তাঁহার একথানি খাতায় কতকগহাল বাঙ্গালা শব্দ ও 
তাহাদের ইংরাজী প্রাতবাক্য লেখা ছিল। ইহা দৌখথয়াই পাঁচছয়টশ 
শব্দ তিনি ছাত্রাদগ্কে মধ্যে মধ্যে শিখাইতেন । 

(২২) এল: স্যানাবেলস (14. 9০1109915 ) স্কুল । ১৮০২, 
থষ্টাব্দে এই স্কুলাঁট প্রাতম্ঠিত হয়। এখানে পিয়ানোফোটে 
1শক্ষা দেওয়া হইত । মাপক বেতন &০. টাকা । 

(২৩) চ্ট্যাথানস একাডেমী। বড় ধম্মতলা স্ট্রীটে এই 
গকুলট) অবাস্হত ছিল। ভ্ট্যাথাম (96201800 ) এই স্কৃূল পরে 
হাবড়ায় উঠাইয়া লইয়া গয়াছিলেন। 

(২৪) নিত্যানন্দ পেনের স্কুল । নিত্যানন্দ সেন নামক জনৈক 
ভদ্রলোক আনুমানিক ১০৮ খৃষ্টাব্দে কলুটোলায় এই স্কূল চ্থাপন 
করিয়াছলেন ৷ সংপ্রাসদ্ধ মাতিলাল শশল, মার্টন বাউল সাহেবের 
স্কুল পারত্যাগ করিয়া এই স্কুলে কিছুদিন ইংরাজশ শাখয়া- 
ছিলেন। এই স্কুলে তখন 1017895 0318100191, ]1000- 
0/011010 ও 910211176 83৩০1 পড়ান হইত। 

(২৫) ধম্মতলা-একাডেমী বা ড্রামণ্ড একাডেমী । উত্তরে 
গদমথর, পুব্ৰে হার্ট সাহেবের আস্তাবল, দাক্ষণে ধম্ৰতলা জ্দ্রীট, 
পাণ্চমে হা্সট্যাল লেন, চতুঃসীমার মধ্যবত্তী স্থানে ডেভিড় দ্রামপ্ড 
সাহেব ১৮১০ খুছ্ভাব্দে একটি ইংরাজী স্কৃল স্থাপন করিয়া ছলেন ॥ 
তাঁহার চারতকার [লাখয়াছেন, “দ্রামণ্ডই সব্ব-প্রথমে নিজ স্কলে, 
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ইংরাজী ব্যাকরণ প্রবর্তন করেন এবং গ্লোবের ব্যবহার সম্বন্ধে 
শিক্ষাদান কারতে থাকেন । তৎকালে এই স্কৃলাঁট, কলিকাতাচ্ছ 
যাবতীয় স্কুল অপেক্ষা শিক্ষাদানে সমধিক প্রাসম্ধ ছিল। ছান্র 
গণের সংখ্যাও আধক ছিল এবং ছাব্রদত্ত বেতন হইতেও যথেষ্ট লাভ 
হইত । হস্তাক্ষর, ইংরাজী পুস্তকপাঠ ও অওকশিক্ষার দিকেই ড্রামল্ড 
সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছল । কি গভর্ণমেণ্ট আপিস, কি সওদাগর 
আ'ঁপস,__এই দুই স্থানে চাকরণ কাঁরতে হইলে উত্ত তিন প্রকার 
[বদ্যাশিক্ষারই প্রয়োজন হইত। কিন্তু ড্রামণ্ড সাহেব ইহাতেই 
সম্তহ্ট হইলেন না-_ তন হ্মে শ্রমে ইংরাজী এবং ল্যাটিন সাহত্যও 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তৎকালে যে কয়েকটি ইংরাজী স্কুল 
ছিল, তাহাদের কোনাটতেই ছান্রগণের বাৎসারক পরীক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল না। ড্রামণ্ড সাহেবই নিজ বিদ্যালয়ে বাৎসাঁরক পরণক্ষার 
সৃষ্টি করেন। প্রাসম্ধ ডিরোজও (109:0219) সাহেব (যান 
একাঁদন সমগ্র 'হন্দু কলেজের ছান্রগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন ) 
এই স্কুলের একজন লব্ধ প্রাতিষ্ঠ ছান্র ছিলেন । 

ড্রামণ্ড সাহেব কৃব্জপূন্ঠ 'ছিলেন। এজন্য লোকে তাঁহার 
স্কৃলকে “কবজো-সাহেবের স্কুল” বলিত। তাঁহার 'বদ্যাবুদ্ধি 
অসাধারণ ছিল। তিনি স্বয়ং একজন সূকবি ছিলেন । তানি 
অনেক কাঁবিতা 'লাথয়াছলেন। ১৮৪৩ খস্টাব্দে ২৮শে এপ্রল 
তাঁহার মূত্যু হয়। তান লোয়ার সাকর্লার রোড: সমা ধি-স্থানে 
সমাহিত হইয়া রহিয়াছেন । 

(২৬-২৮) হ্যালিফ্যাকস স্কুল, লিনডূসটে্ড ও ড্র্যাপার 
সাহেবের স্কুল । এই 'তিনাঁট স্কুল কাঁলকাতায় কোন: স্থানে ও 
কোন বৎসরে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। 

(২৯) রেভারেন্ড ইয়েটস: সাহেবের বালক বিদ্যালয় । এই 
স্কুলটর ইতিহাসের কথা বিশেষ কিছ জানা যায় না। 

(৩০) লসন.-ববির স্কুল। 

(৩১) ফ্যারেল সেমিনারী । আরচার সাহেব ১৭৯৮ খঙ্টাব্দে 
যে স্কৃণটি স্থাপন কারয়াছিলেন, তাহা দ্বারা 'তান বিলক্ষণ 
লাভবান হইতেছেন দোৌঁথয়া ফ্যারেল ([581561) 'সাহেবও/পর 
বৎসরে একটি স্কুল খুলিয়া বাঁদলেন। কিন্তু ড্রামপ্ডঃসাহোবের 
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স্কুলের সহিত প্রাতদ্বন্দিবতা করিতে গিয়া এই স্কৃলাটি ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

(৩২) হাটারম্যান-সাহেবের স্কূল । ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হাটারম্যান 
সাহেব বৈঠকথানায় এই স্কৃল স্থাপন করিয়াছিলেন । তান ছয়টি 
ভাষা জানিতেন। তাঁহার মত ল্যাটিন ও গ্রণক ভাষায় সৃপশ্ডিত 
লোক তৎকালে কাঁলকাতায় আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার হ্থাঁপত 
স্কুল ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের প্রাতিদ্বন্শী ছিল। হাটারম্যান 
সাহেবের স্কুল হইতে অনেকগ্যীল লোক স্চারুরূপে কৃত বিদ্য 
হইয়াছিলেন । 

(৩৩) দ ক্যালকাটা বেনাভোলেণ্ট ইন:ন্টিটউট-। ১৮১০ 
খম্টাব্দে বউবাজারে এই স্কূলাঁট স্থাপিত হইয়াছিল। দাঁরদ্ 
ক্রিশচানাদিগকে শিক্ষাদান করাই এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীরাম- 
পুর মিসনের ডাঃ উইলিয়াম কেরীই এই স্কূলের প্রথম সেক্কেটারী 
ছিলেন । কিছুকাল পরে 'হন্দ্‌, মুসলমান, পটুগিশজ, আম্মণণী, 
মগ, চীনেম্যান প্রভাতি জাতির বালকগণও ইহাতে প্রবেশ 
করিয়াছিল । 

(৩৪) বিশপস কলেজ । ১৮২০ খ্টাব্দে বিমপ মিডল-টন: 
এই কলেজের ভিত্তিদ্হাপন করেন । এদেশীয় ক্লিশ্চানদিগকে খুষ্ট- 
ধম্ম'-প্রচারেব জন্য প্রস্তুত করাই এই কলেজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। 
এখন যেখানে শিবপুর এন-জাঁনয়ারিং কলেজ রাহয়াছে, সেইখানেই 
পুর্বে বিশপস- কলেজ ছিল । ১৮৭৯ থচ্টাব্দে বিশপস্‌ কলেজের 
বাড়ীখানি গভর্ণমেন্টকে 'বশ্রুয় করা হইলে এই কলেজ ৩৩নং 
সাঁকিউলার রোডে উঠিয়া আসে । অবশেষে ২২৪ নং লোয়ার 
সাকিউলার রোডে জমি কিনিয়া বাটণ নিম্মাণ করা হয়। এখন 
এই কলেজ স্হায়িভাবে এইখানেই অবাস্হত রহিয়াছে । 

(৩৫) ম্যাকে সাহেবের স্কূল। ১৮২০ খ্ঙ্টাবে ম্যাকে 
সাহেব নিমতলা জ্টীটে এই স্কুল স্হাপন করিয়াছিলেন । ১৬২৯ 
থুষ্টাব্দে ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় এই স্কুলে ভর্তি হইয়া ইংরাজী 
শাখিতে আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই এই স্ক্‌লাঁট 
উঠিয়া যায়। ম্যাকে-সাহেব স্কটল্যান্ড দেশবাসণ ছিলেন । তাঁহার 
শিক্ষা-প্রণালগ আত উত্তম ছিল। 
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(৩৬) লোডিস- সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন । 'বাব 
উইলসন (বাব কৃক)। ১৮২১ খচ্টাব্দে এই স্কূলটি স্হাপন 
করেন। 

(৩৭) আম্মিনয়ান্‌ ফিল্যান্থরীপক ইনাষ্টটিউশন। আম্মাণসী- 
গণের বিদ্যাশক্ষার্থে ১৮২১, ইরা এপগ্রল এই স্কুলটি স্হাঁপিত 
হইয়াছিল। ১৮৪৯ খহ্টাব্দে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

(৩৮) ইউগরাপয়ান ফিমেল অরফ্যান এসাইলাম । ১৮১৫ 
থজ্টাব্দে জুলাই মাসে বাব টমসন এই স্কুলাঁটর প্রাতিষ্ঠা করেন। 
১৮২১ খণ্টাব্দে তাঁহার স্বামী 1ট. টমসন সাহেব স্বয়ং এই স্কুলের 
তন্তধাবধান কাঁরতেন। যে-সকল সোৌনকপুরুষ যুদ্ধে বা অন্য 
কোন কারণে প্রাণত্যাগ কাঁরতেন, তাঁহাদের প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাগ্ণকে 
সংপথে চালিত কারবার জন্য সহদয় রেভারেপ্ড টমসন সাহেব এই 
স্কৃলাট স্হাপন কাঁরয়াছিলেন । এই উদ্দেশ্যে সারাঁকউলার রোডে 
৩৭,০০০, টাকা ব্যয় কাঁরয়া জাম শ্রুয় করা হইয়াছিল । এই স্কুলটি 
দ্বারা ইউরোপীয় সৌনক-কন্যাগণের অশেষ উপকার সাধত 
হইয়াছল। 

(৩৯) িন:ড্ঞ্টেট ও অর্ডের সেমিনারী । ১৮২১ খ্টাব্দে 
দুইজন সাহেবের সহযোগিতায় এই স্কুলটি স্হাপিত হয় । স্কুলটি 
দীঘ“কাল স্হায়ণ হইয়াছিল। 

(৪০) ইশ্ডিয়ান একাডেমী । রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ 
থূঙ্টাব্দে হেদংয়া পৃছ্কারণীর দক্ষিণ-পৃব্বরে দিকে শতড়িপাড়ায় 
এই স্কূলটি স্হাপন করেন । সাধারণ লোকে ইহাকে “রামমোহন 
রায়ের স্কুল” রাঁলত। রামমোহনে দুই পত্র রাধাপ্রসাদ ও 
রমাপ্রসাদ রায় এই স্কূলের ছান্র ছিলেন। মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকৃরও কিছ; দিন এই স্কৃলে পাঁড়য়াছিলেন। মহার্য লিখিয়াছেন, 
“শৈশব কাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সাঁহত সংন্রব । 
আম তাঁহার স্কূলে পাঁড়তাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, 
হন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের 
অনুরোধে আমাকে এ স্কুলে দেন । স্কৃলটপ হেদুয়া-পৃঙ্কারণীর 
খারে অবাস্হত।», এই স্কুলের অনাতদ্‌রে হরীতকী-বাগানে 
স্ৰর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী ছিল। ''নিকটে 
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বলিয়া 'তাঁন বাল্যকালে কিছুদিন এই স্কুলে পাঁড়য়াছিলেন। 
ভূদেববাব্‌ যখন এই স্কুলে [92091 ০, হা পাঁড়তেন, তখন 
কাশশনাথ মিত্র নামক একাঁট লোক তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। 
একাদিন তান ভূদেববাৰকে বিলক্ষণ প্রহার করায় তিনি স্কৃূল 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৩০, ১৫ই নভেম্বর রাজা 
রামমোহন রায় বিলাত-যান্রা করেন । কিন্তু এদেশ ত্যাগ কারবার 
পৃব্বেই তান পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে প্রধান শিক্ষক এবং নবীনমাধব দে 
কে দ্বিতীয় 'শক্ষক [নিযুক্ত কাঁরয়াছিলেন । রামমোহনের বিলাত 
যাত্রার পরে উভয়ের মধ্যে হিসাবপন্রের ব্যাপার লইয়া গোলযোগ 
হওয়ায় নবশীনমাধব দে একটি নূতন স্কুল স্হাপন করিয়াছিলেন । 

(৪৯) কাঁলকাতা গ্রামার স্কুল। ১৮২৩ খঙ্টাব্দে জুন মাসে 
ইহা স্থাপিত হইয়াছিল । পেরেনট্যাল একাডেমীর অধ্যক্ষগণের 
মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় স্কুলটির সাম্ট হয়। 

(৪২) পেরেনট্যাল একাডেমণ বা ডভটন কলেজ (7)০0%96০01 
001166০)। ১৮২৩ ১লা মার্চ জন উহীলয়ম িকেটস এই 
স্কুলাঁট প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা ক্লিশ্চানাঁদগের বিদ্যাশিক্ষার 
[বশেষ সহায়তা কাঁরয়াছে । যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও 
অন্যান্য দেশীয় ভাষার সম্যক আলোচনা হয়, তাদ্বিষয়ে এই স্কুলটি 
যথেম্ট উপকার করিয়াছে । এই স্কুলটি এখনও বিদ্যমান 
রাহিয়াছে। 

(৪৩) প্র্যাটং মেমোরিয়াল গেরল্স্‌ স্কূল। ৮৪এ নং 
লোয়ার সাঁকিউলার রোডে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইহা 
স্থাপিত হইয়াছল। এখন ইহা ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত । 

(88৪) মধুসূদন চগ্রবর্তীর একাডোম। মধুসূদন চক্রবত্তী 
নামক একজন 'নভ্কম্মণ ব্রাহ্মণ ১৮২৫ খন্টাব্দে মাঁণকতলায় এই 
স্কৃলাট হ্থাপন করেন । নবীনমাধবের স্কৃল ছাড়িয়া ভূদেববাবু 
পচি মাস এই স্কুলে পড়েন। স্কুলের দদ্দশা দেখিয়া 'তাঁন 
অবশেষে হেয়ার সাহেবের স্কৃলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

(8৫) ভেরিউলাম (৬০90]এ্যা)) একাডেমণ। ড্রামণ্ড সাহেবের 
»কুূলের অবস্হা ধখন শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন তাহার সাঁহত 
এই স্কূলাট মিলিত হইয্লাছল ৷ মান্টাস নামক একজন পাহেব 
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এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮২৫ খন্টাব্দে ইহা স্হাপিত 
হইয়াছিল । 

(৪৬) সেন্দ্রাল স্কুল । ১৮২৬ খঙ্টাব্দে মে মাসে এই স্কুলের 
ভা্ত-স্হাপন ও পরবন্তাঁ বসরে নিম্মাণ-কাব্য শেষ হইয়াছিল। 
কুমারী উইলসন এই স্কুল পাঁরদর্শন কারিতেন। 

(৪৭) গোঁবন্দ বসাকের স্কুল । এই স্কুলটি ১৮২৯ খঙ্টাব্দে 
স্থাপিত হইয়াছল। হাইকোটের জর্জ স্বর্গত অন:কুলচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৩৭ খঙ্টাব্দে এই স্কুলে ভার্ত হইয়া 
[বদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন । 

(৪৮) চার্চ মিসনারী স্কুল। দরিব্রু হিন্দুবালক ও বালিকা- 
গণের নামত্ত ১৮২৯ খুহ্টাব্দে এই স্কুলের সবন্ট হইয়াছিল । 

(৪৯) জয়নারায়ণ মাছ্টারের স্কুল। এই স্কুলটি নিমতলায় 
অবস্থিত ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়া সেই বৎসরেই 
লোপ পাইয়াছিল। ভোলানাথ চন্দ্র কয়েক মাস এই স্কূলে 
পাঁড়য়াছলেন। 

(৫০) কিকাতা হাই স্কুল। ১৮৩০, ১লা জুন তাঁরখে এই 
স্কুলাটর স-ষ্টি হইয়াছিল। রেভারেণ্ড- ম্যাকৃকুইন সাহেব ইহার 
প্রথম রেস্টার হইয়াছিলেন । তাঁহার সময়ে ইহার বিশেষ উন্নাতি 
হইয়াছিল । কিন্তু ১৮৪৬ খহ্টাব্দে ইহার অধঃপতন হয় । 

(৬১) নবীনমাধব দের স্কল। রাজা রামমোহন রায় বিলাত 
গমন করিলে প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মিত্র ও দ্বিতীয় শিক্ষক 
নবীনমাধব দে উভয়ে মিলিয়া রাজার প্রতিষ্ঠিত “ইশ্ডিয়ান 
একাডেমগ” চালাইতে লাগিলেন । কিন্তু লভ্যাংশ লইয়া 'ববাদ 
হওয়ায় নবনমাধব দে ১৮৩১ খন্টাব্দে একাঁটি অবৈতাঁনক ইংরাজণ 
স্কুল স্থাপন করেন । ভ্‌দেব মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান একাডেমী 
ত্যাগ কারিয়া এই স্কুলে পাঁড়য়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কৈলাসচন্দ্রু বসুও 
[িছ্দন এই স্কুলের ছান্র ছিলেন। ভ্‌দেববাব 'লিখিয়াছেন, 
“আম ঘখন এই স্কুলে ভার্ত হু, তখন নবীনমাধববাব্‌ একাঁদন 
হেয়ার সাহেবকে আপন স্কুলে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা ছান্রগণের 
পরণক্ষা গ্রহণ করাইলেন। হেয়ার সাহেব সন্তোষ প্রকাশ কাঁরলে 
নবঈনবাবহ সাহেবকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার স্কুলের কোন, 
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ছেলেকে সাহেব যেন নিজের স্কুলে ভার্ত না করেন,-করিলে 
তাঁহার স্কুলাট উঠিয়া যাইবে । হেয়ার সাহেব এই প্রার্থনা মঞজর 
করেন, এবং বরাবরই প্রাতিজ্ঞা রক্ষা কাঁরয়া চলিয়াছিলেন।” 

(৬২) ক্ষেম বসৃর স্কুল। ক্ষেমঙ্কর বস নামক জনৈক 
কায়স্হ পাথীরয়া ঘাটায় একট স্কুল কারয়াছিলেন । ১৮৩০ ও 
১৮৩ খ্‌ঙ্টাব্দের মাঝামাঝি এই স্কুলের প্রাতষ্ঠাকাল বাঁলয়া 
মনে হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথমতঃ এই স্কুলেই লেখাপড়া 
শাখয়াছলেন। 

(৫৩) সেন্ট জেভিয়াস কলেজ । ১৮৩৪ খষ্টাব্দে রোম্যান্‌ 
ক্যাথথালক সাহেবগণ এই কলেজটি স্থাপন করেন । ১৮৪৭ খ্টাব্দে 
জেসয়টগণ চলিয়া যান। ইহার প্‌বের্ব বহুকাল ধরিয়া এই 
কলেজাঁটর সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল । 

(68) লা-মাটিশনয়ার স্কুল । ১৮৩৬, ১ মার্চ তাঁরথে এই 
স্কুলাঁট স্হাপিত হইয়াছল। মেজর-জেনারল ব্লডং মার্টন এই 
স্কুলের 'নামত্ত যথেষ্ট টাকা দান কাঁরয়া গ্িয়াছিলেন । ইহাতে 
ছান্রগণ বিনা বেতনে বিদ্যাঁশক্ষা করেও আহারাদ পায়। 

(৫৫) নোটভ অরুফ্যান- স্কুল। বাব উইলসন ১৮৩৭ 
খঙ্টাব্দে স্কুল স্হাপন করেন । 

(৫৬) জেনারেল এসেমর্রিস ইনান্টীটউশন ও ক্র চার্চ 
ইন-ম্টিউশন । ১৮৩৮ খঙ্টাব্দে রেভারেন্ড ডাফ সাহেব এই স্কুল 
প্রাতিষ্ঠত করেন। এ দেশশয় বালকাঁদগকে শিক্ষাদান করা তাঁহার 
উদ্দেশ্য থাকলেও তাঁহাঁদগকে খ্টধম্মে দশীক্ষত করাই তাঁহার 
মৃখ্য আঁভপ্রায় ছিল। প্রথমতঃ এই স্কুল 'ফাঁরঙ্গী কমল বসুর 
বাটিতে অবাস্হত ছিল । প্রথম দিন ৬ জন মাত্র ছাত্র ভার্ত হয়। 
রাজা রামমোহন রায় মহাশয় এবষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহাব্য 
কাঁরয়াছিলেন। ১৮৩৭ খ্টাব্দে হেদয়া-পৃজ্কারণীর পব্বাদকে 
বর্তমান বাড়ীখানি 'নাম্মিত হইলে সেইস্হানে এই স্কূল উঠিয়া 
আসিয়াছিল । ৰ 

কয়েক বৎসর পরে ডাফ সাহেবের সহিত তাঁহার সা্গগণের 
মনাস্তর ঘাঁটলে ডাফ সাহেব ১৭৪৩ খণ্টাব্দে নিমতলায় প্রাসজ্থ 
"ক্র-চাচ' ইনছ্টিউশন” কলেজ খুলিয়াছলেন। 


২৫০ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


(6৭) ইউনিয়ন স্কুল। এই স্কৃূলটি ১৮৩৮ খচ্টব্দে 
ভবানপুরে স্হাপিত হইয়াছিল । হিন্দু পোট্রয়ট-সম্পাদক প্রাসদ্ধ 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই স্কৃলে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন । 

(৮৮) মেই্রপলিট্যান একাডেনী। হাটখোলার দত্তবংশীয় 
গুরুচরণ দত্ত মহাশয় ১৮৪২ খন্টাব্দে এই স্কূলট স্হাপন করেন। 
গরাণহাটায় বাঁধা-বটউতলার উত্তরদিকে ঠিক চিৎপুর রোডের পশ্চিম 
জগে যে বৃহৎ বাটীখান এখনও দেখতে পাওয়া যায়, তাহাতেই 
উত্ত স্কুল বাঁসত। এই বাটীতে পৃব্র গারয়েন্ট্যাল সোমনারশর 
'শাখা স্কুল ছিল । ১৮৫২ খঘ্টাব্দে এই বাটশতেই “জলিয়াস 
1সজর” নাটকের অভিনয় হইয়াছিল । দশ'কগণকে টিকিট 'কানয়া 
আঁভনয় দৌখতে হইয়াছল । টকিট বিশ্রুয় কাঁরয়া বাঙ্গালী এই 
প্রথম আভনয় করেন । 

(৬৯) লোরেটো হাউস । ইহা ১৮৪২ খন্টাব্দে এনং মিভলউন: 
রোডে স্হাপিত হইয়াছিল । “লোরেটো সিসটারস” ইহার প্রধান 
আভভাবিকা ছিলেন। সম্দ্রান্ত সাহেবাদগের কন্যাগণ ইহাতে 
বদ্যাশিক্ষা কারতেন। ধম্মতিলায় ইহার একাঁট শাখা-স্কূল আছে। 
02119601981 170777916 9011001, 73095708501 চ617916 901)00]1 
ও 9. 301)115 [7901919 9০119091 নামক আর তিনটি শাখা- 
সকৃলও দেখিতে পাওয়া যায়। এগহলিও লোরেটো সিসটারাঁদগের 
দ্বারা পরিচালিত । ইহাতে মধ্যাবত্ত ও দারন্র বাঁলিকাগণ বিদ্যাশিক্ষা 
কাঁরয়া থ.কেন। ইহারাও যথান্কমে ১৮৪২, ১৮৪৪ এবং ১৮৬৮ 
থৃছ্টাব্দে স্হাঁপিত হইয়াছল। 

(৬০) কেধিজ্র্যাল অরফ্যানেজ ৷ 'ক্লশ্চানগণের চেষ্টায় ১০৪৪ 
থুষ্টাব্দে ইহা স্হাঁপিত হয় । গৃহশন্য মাতাপিতৃহপন ছান্রেরাই 
এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করে । ক তকগহাল ছাত্র বেতন দেয়, অবশিষ্ট 
ছান্রুগণের নিমিত্ত গভ“মেণ্ট বেতন দিয়া থাকেন । 

(৬৯) ইটালী অর্ফ্যানেজ *লোরেটো সিসংটার'*গণের চেষ্টায় 
১৮৪৪ থ্‌ঙ্টাব্দে এই স্কৃলটি স্হাপিত হয়। ইটালী নর্থ রোডের 
উত্তর দকে ডস্কুর কৌরউ সাহেব একখানি স্বীবস্তৃত বাড়ী ও 
তৎসংলগ্ব প্রচুর জাম স্বজ্পমূল্যে ক্রয় কাঁরয়া ইহাতে এই স্কুল 
সংস্হাপন কারয়াছিলেন। স্কৃলাঁট 'তিন ভাগে বিভন্ত । প্রথম বিভাগে 
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ছান্রগণ বেতন দিয়া পড়ে। দ্বিতীয় বিভাগে মাতাপতৃহীন বালকগ্ণণ 
[বিনা বেতনে পড়শুনা করে। তৃতীয় বিভাগে, খঙ্টধম্মসদীক্ষিত 
দেশীয় মাতাপতৃহশন বালকগণ 'বিদ্যাঁশিক্ষা করিয়া থাকে । 

(৬২) সেন্ট জোসেফস স্কূল। ১৮৪৪ খম্টাব্দে ৬৯নং 
বউবাজার স্ট্রটে ইহা স্হাপিত হইয়াছিল, । 7116 730%92281 
13055? 9০110091 ইহা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় কর্তৃক 
পাঁরচালিত। এই স্কূলাঁট দুই ভাগে বিভন্ত, একাঁট ছান্নগণ বেতন 
দয়া পড়ে, অপরাটতে দাঁরদ্ু ছান্রগণ 'বনা বেতনে পাঁড়য়া থাকে । 

(৬৩) হিস্দু চারিটেবল- ইন-স্টাটউসান- বা হহিন্দহতার্থী 
বিদ্যালয় । ১৮৪৬, ২ জুন হিন্দু-হিতার্থ বিদ্যালয় স্হাপিত 
হয়। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রমাপ্রসাদ 
বায়, হারমোহন সেন, নবীনচন্দ্র সিংহ, সাতু সিংহ, রাধানাথ দত্ত, 
কৃষ্মোহন মাল্পক, ছাতুবাব্‌, লাটুবাব, প্রতি কাঁলকাতার 
তাৎকািক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণ এই বিদ্যালয়ের পজ্ঠপোষক 
ছিলেন । রাজা রাধাকান্ত দেব এই 'বদ্যালয়ের সভাপাঁতি এবং 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হ'রিমোহন সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন । 

স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিনের জন্য মাসিক 
৬০. টাকা বেতনে এই স্কুলের হেড: মাঙ্টারের কার্য করিয়াছিলেম। 

হন্দু-হিতার্থীঁ বিদ্যালয়ের ফণ্ডের টাকা আশুতোষ দেবের 
(ছাতুবাবুর ) হাত দিয়া “ইউীনয়ন-ব্যাণ্কে” জমা ছিল। কিন্তু 
এই ব্যাগ্ক দেউালয়া' হইয়া যাওয়ায় ফণ্ডের সমস্ত টাকাই নষ্ট হইল 
এবং স্কুলাটিও শীঘ্রই উঠিয়া গেল। মহা দেবেন্দ্রনাথ বহুযতে 
এই স্কৃলাট স্হাপন করিয়া ছিলেন। ইহা দ্বারা দেশের যথেষ্ট 
উপকার হইয়া ছিল। 

(৬৪) সেম্টপল-স স্কূল। ১৮৪৬ খঙ্টাব্দে কলিকাতা হাই- 
স্কুলের অধঃপতন হওয়ায় পর বৎসর ইহার স্থানে সেপ্ট-পল্‌স 
স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল । 

(৬৫) সেপ্ট-জন-স কলেজ । জেসয়িটগণ সেন্ট জেভিয়ার্স 
কলেজ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া যাইলে ১৮৪৯ খ্টাব্দে উন্ত কলেজ 
চ্ছাপিত হইয়াছিল । 

(৬৬) বন নেটিভ ফিমেল স্কুল । ১৮৫০ নভেম্বর মাসে 
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জে, ই, ই,ডি বেধুন (বাঁট্ন্‌) সাহেব এই স্কূলটি ছ্থাপন 
কাঁরয়াছিলেন। ডিরোঁজও সাহেবের প্রাসিম্ধ ছা দক্ষিণারঞন 
মুখোপাধ্যর বেখন কলেজের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। 
১৮৫০ থম্টাব্দে নভেম্বর মাসে ডেপুটি গভর্ণর স্যার জন্‌ 
লিটলার ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। স্কূল-্হাপনের সময় 
পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছিলেন। 

(৬৭) সেপ্ট্‌ স্যান্ডাকটস- (9. 581000%8) সোঁমনারা। 
১৮৪৯ খন্টাব্দে আম্মানয়ান ফিল্যানরথাপ্রক ইনগ্টিটিউসন 
বিল্যগ্ত হইলে পর বৎসর এই স্কুলটি স্হাঁপিত হইয়াছল। 

(৬৮) সেন্ট: জেমস স্কৃূল। ১৮৬৪ থন্টাব্দে ৪ নং 
লোয়ার সাকুলার রোডে সেন্ট জেমূস চার্চের নিকটেই এই 
স্কৃলটি স্থাপিত হয়। যে-সকল ছার বেতন দিতে অক্ষম, তাহারাই 
এই স্কূলে বিদ্যাশক্ষা করিয়া থাকে। ১৮৪০ খজ্টাব্ স্কুল- 
বাড়াখানির যথেষ্ট উন্নীত হইয়াছিল। 


(লৈখক-প্রবন্ধ-পরিচিতি 


অন্নদ্বাশক্কর রায়- পাটনা 'বিশবাঁবদ্যালয় থেকে আই, এ. ও বি. 
এ. পরণিক্ষায় প্রথম শ্রেণগতে প্রথম স্থান আঁধকার করেছিলেন । সারা 
ভারত থেকে আই. সি. এস. পরপক্ষার প্রথম চ্ছান আধকার 
করোছিলেন। রবপন্দ্র পুরস্কার কাঁমাঁটর সভাপাঁতি, বি*বভারতণ 
কাযনবাণহক সামাতর সদস্য. বাংলা অকাদেমশর সভাপাঁতি সবজন- 
শ্রদ্ধেয় লেখককে সম্প্রতি নাগারক সম্বদ্ধনা দেওয়া হয়। শতাধিক 
গ্রন্হছের লেখক একাডেমী পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও 
আনন্দ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত । 

এই গ্রন্হে সগ্কাঁলত প্রবন্ধাট ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে “শবাচন্রা” পারকায় 
প্রকাশিত । 

অনুরূপ দেবী--সমাজ সংস্কারে অক্লান্ত কমর কাশ ও 
কলিকাতার বহু কন্যাবিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুত্ত ছিলেন এবং একাধিক 
নারীকল্যাণ-আশ্রমের প্রাতষ্ঠাত্ী ছিলেন। জ্যোত্ঠা ভগিনগ 
সাহিত্যিক ইন্দিরা দেবীর অন্যপ্রেরণায় সাহিত্য চ্চা শুরু করেন। 
[তাঁন ৩৩ট গ্রন্হছ রচনা করেছিলেন । তাঁর সম্মানে কলিকাতা 
[বশ্বাবদ্যালয় তাঁকে জগত্তারণগ ও ভুৰনমোহিনপ দাসণ স্বর্ণপদক 
প্রদান করোছিলেন । 

এই গ্রন্হে তাঁর লেখা সংগৃহীত প্রব্ধাট ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ 
“বাঁচা প্রিকায় জ্যোষ্ঠ সংখ্যায় মদ্ুত হয়। 

অনাথনাথ বন্থ -1বাঁশষ্ট শিক্ষাবিদ, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক 
রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞান 
অর্জন করে কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের 
প্রতিষ্টা ও উন্নয়নের কাজ যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন । ১৯৪৮ খ্রীঃ 
দিল্লীর কেন্ত্রীয় শিক্ষা প্রাতি্ঠানে (0601091 [10811006 ০0: 
[700০90100 ) অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন । মাধ্যামক শিক্ষা কামশন 
(১৯৫২--০৩) এর সদস্য ছিলেন । তাঁর রাচত কয়েকাটি শিক্ষা- 
বিষয়ক গ্রন্ছু আছে ॥ 
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এই * বন্ধাট ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ণবাঁচন্রা* পান্রকায় শ্রাবণ সংখ্যায় 
মুদুত হয়। 

অবলা বন্- স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর পত্নী লেডশ অবলা বসু 
নামে সমাধক পাঁরচিত, বহুবার ইণি স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ, 
আমেরিকা, জাপান প্রভাতি দেশে ভ্রমণ করেন । ১৯১৯ হ্রীঃ নারী 
[শক্ষা সামাতি এবং বিধবাদের জন্য শবদ্যাসাগর বাণশ ভবন নামে 
প্রতিষ্ঠান চ্ছাপন করেন। মত্যুকাল পর্যন্ত ইনি ব্রাহ্মবালিকা 
শক্ষালয়ের সম্পাঁদকা ছিলেন। 

এই গ্রন্হে সগ্কলিত প্রবন্ধাট “সংপ্রভাত” পান্রকায় ১৩২২ 
বঙ্গাব্দে বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত । 

কৃষ্ভাবিনী দাসশ-__ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সেবাকাজে আত্ম- 
[নয়োগ করোছিলেন । কাঁলকাতার পথে পথে ঘুরে ঘুরে পদানশীন 
মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন । তাঁরই উদ্যোগে মণ্ডলের 
[তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়। তাঁর লাখত বহু সুচিম্তত 
প্রবন্ধ বহু পন্রপান্রকায় ছড়য়ে আছে। 

এই গ্রন্হে সংগৃহাত প্রবন্ধাট প্রদীপ” পন্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দ 
শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্ুত হয় । 

চুণীলাল ভট্টাচার্য ইনি একজন প্রাবম্ধিক। মৃক-বাধর 
শিক্ষার উপর বহ মূল্যবান প্রবন্ধ বাভিন্ন পন্রপন্রিকায় লখেছেন। 

এই গ্রন্হে সংগ:হশত প্রবন্ধাট প্রেবাসণ” পান্তকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে 
চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়োছল। 


জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাক়-_ব্যন্তিগত জীবনে সাবন্তজ্জ ছিলেন। 
এনার ছদ্মনাম পাঁলাটকাস। ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান প্রভীতি 
[বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল । মডার্ণ রাভউ, প্রবাপৰ, প্রণীপ প্রভাতি 
পরপান্রকায় প্রবন্ধ ও সমালোচনা লেখক হসেবে পাঠক সমাজের 
কাছে পারাচিত ছিলেন । 

এই গ্রন্হে সগ্কলিত প্রবন্ধাঁট প্রবাসী” পান্রকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 
ফাঙ্গুন সংখ্যায় প্রকাশত। 

নিরুপম। দেবী--গদ্য রচনা ও গল্প রচনায় অবংপ্রাণিত করবার 
জন্য শরৎচন্দ্র ও অনুর্‌পা দেবীর কাছে কৃতজ্ঞ। স্বদেশ বৃগে 
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তাঁর রাঁচিত বহু গান ও কাবআ খ্যাতিলাভ করেছিল। কলিকাতা 
বিশ্বাঁবদ্যালয় তাঁকে ভুবনমোহিনী স্বণণপদক ও জগত্তারণী 
স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ বর্ধমান 
সাহত্য পারষৎ কর্তৃক সম্মানিত হন। 

তাঁর লেখা প্রবন্ধাট 'বঙ্গবাণ?" পান্রকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ভার 
সংখ্যায় প্রকাশিত। 

পূচিক্্র দে উদ্ভটসাগর-_প্রোসিডেন্সী কলেজের ছাত্র 'ছিলেন। 
বাঁভন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর আশতোষ কলেজে 
অধ্যাপক 'হসেবে যোগ দেন । বহ সংস্কৃত উদ্ভট কাঁবতা সংগ্রহ 
ও বঙ্গানুবাদ করে কাশী থেকে উদ্ভটসাগর উপাধ প্রাপ্ত হন। 
[তিনি বেশ কিছ] গ্রন্হ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন । 

এই গ্রন্হে সংক্লত প্রবন্ধাট “প্রবাস” পান্রকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ 
ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রুত হয়। 

প্রফুল্পচত্দ্র রায়-দেশবাসাীর দ্বারা “আচাষ” উপাধিতে ভূষিত। 
রসায়ন শাস্তে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি. এস. সি. উপাধি ও 
হোপ পুরস্কার লাভ করেছিলেন । ছান্রানুরাগশ, বিপ্লবীদের 
প্রীত সহানুভূতিশীল, ইতিহাস, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহত্যের 
প্রাত অনুরাগন ছিলেন। ভারতে রসায়ন চর্চা ও গবেষণার পথিকৃৎ 
জাতিভেদ, বাল্য ?ববাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি কুপ্রথার বিরোধী ও 
আত্াণে সদা তৎপর |ছলেন। 

এই গ্র-্হ সঙ্কালত প্রবন্ধাঁট প্রবাসণ পান্রকায় প্রকাশিত । 

বন্িমচন্দ্র চঃট্রাপাধ্যাষ- উনাধংশ শতান্দর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বাদ্ধজশাব বাঁঞ্কমচন্দ্রু দেশাত্মংবাধ ও স্বাজাত্যবোধের প্রতণক 
1ছিলেন। “বন্দেমাতরম' সঙ্গখতের রচাঁয়তা হসেবে খাঁষ বঙ্কিমচন্দ্ু 
নামে সম্মানত হয়োছলেন। জনগণ কর্তৃক সাহত্য সম্রাট 
উপাধিতে সম্মাঁনত। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাসের 
ও প্রথম সমালোচনা সাহিত্যের হন) । তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা 
১৪ 1ট। যোগাযোগ ও ভাবের আদান প্রদানের জন্য বঙগদশন' 
পান্রকা প্রকাশ করেছিলেন। 

এই গ্রন্হে প্রকাশিত প্রবন্ধাট “ব্জদশন” পন্রিকায় ১২৮৫ 
বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত 


২৬৬ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


বিনয়কুমার সরকার--১৯০৫ হ্ীঃ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 
ঈশান স্কলারাঁশপ সহ ীব. এ ও ১৯০৬ গ্রীঃ এম. এ. পাশ করেন। 
তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে রাজেন্দ্প্রসাদ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যয় ও 
তুলসচরণ গোস্বামীর নাম উল্লেখষ্যেগ্য । ইংরাজী ও বাংলা ভাষা 
ছাড়াও ৬ট ভাষায় তাঁর বৃৎপান্ত ছিল। বিদেশে শিক্ষালাভের 
সুযোগ প্রত্যাথান করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন । 
বঙ্গীয় জাতায় শিক্ষা পারষদ অধ্যাপনা কালে মালদহে অনেকগুলি 
ধবদ্যালয় স্থাপন করেন ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক বহু গ্রন্ছ রচনা 
করেন। পাঁথবীর 'বাভন্ন 'বিবাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। 
কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। 

“গশিসের জাতীয় শিক্ষা” প্রবন্ধাট ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রবাসণ' 
পাত্রকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত। 

বিমলাচরণ লাহা_ আশতোষ মুখোপাধ্যায় সংবর্ণপদক, 
ব্যানাজ্জ গবেষণা পুরস্কার (লক্ষ্যৌ), গ্রাফ পুরস্কার ও 
1সংহলের বৃদ্ধাগম শিরোমাঁণ পুরস্কার প্র।গত এই লেখক কলকাতার 
ধবখ্যাত লাহা পাঁরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৪ খ্রীঃ 
ডষ্টরেট উপাধি পান । বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, আইন, প্রাচপন শ্রোক- 
সমূহ, হীতিহাস, ভূগোল, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জাততত্ত প্রভৃতি 
ঠবষয়ে তাঁর অসাধারণ বুৎপান্ত ছিল। “বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট” 
পাঁত্রকার সম্পাদক, এীশয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি, কলকাতার 
শোঁরফ, রয়াল এীশয়াটিক সোসাইট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সদস্য ছিলেন। তান বহু পাণ্ডত্যমূলক গবেষণা গ্রন্হের 
রচাঁয়তা । 

এই গ্রন্হে সংগ-হত প্রবন্ধাঁট ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ফাগুন সংখ্যায় 
প্রবাস+” পান্রিকায় প্রকাশিত। 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যান্ব_-প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ, 
পাকার সহ্‌ সম্পাদক ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যনরাগণ ছিলেন। 
বাঙলা সাহত্যের তাঁর অবদানের জন্য বঙ্গীয় সাহত্য পরিষদ তাঁকে 
'রামপ্রাণ গঃপ্ত স্বর্ণপদক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র স্মতি 
পুরদকার' প্রদান করেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্হ নংখ্যা 
৩৩। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” তাঁর একাট উল্লেখযোগ্য গ্রচ্হ। 


লেখক-প্রবন্ধ-পরাচিতি ২৫৭ 


মায়! সোম- ইনি একজন শিশু শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ছিলেন । 
[শশু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বহু মুল্যবান প্রবন্ধ শবচিন্তা, প্রবাসণ 
পান্রকার প্রকাশত হয়েছে । 

এই গ্নন্হে সংগৃহীত প্রবন্ধাট ১৩৪০ বঙ্গাব্দে 'উদয়ন' পান্নকার 
পোষ সংখ্যায় প্রকাশিত । 

মোহম্মদ ওয়াজেদ আলি-_সারাজীবন গ্রামবাসীদের দুঃখ- 
দুদশা মোচনের কাজে ব্যাপত ছিলেন । 'িক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে 
[তিনি কলেজ, হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসা স্থাপন করোছিলেন। 

তাঁব লেখা প্রবন্ধাট 'উদয়ন” পান্রকায় ১৩3০ বঙ্গাব্দে পোষ 
সংখ্যায় প্রকাশিত । 

যতীন্দ্রমোহন সিংহ--কম“সত্রে দশর্ঘকাল উঁড়ষ্যাবাসণ। ইনি 
ওপন্যাঁসক ও প্রবন্ধকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। 'বাভব্ব 
সাময়িক পাত্রকায় লিখতেন। উপন্যাসে বাঁৎকমচন্দ্রের আদর্শ 
অন:সতত হয়েছে । 

“হন্দর জাতীয় শিক্ষা'' প্রবন্ধাটি ভারতঈ” পান্রিকায় ৯৩২২ 
বঙ্গাব্দে কার্তক-পৌঁষ সংখ্যায় প্রকাশিত । 

যোগেশচন্দ্র বাগল-_বাংলা সাহত্য বিষয়ে ও গবেষণায় তাঁর 
কাজের স্বীকীতি স্বরূপ “রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার” সিরোজিনশ বোস 
স্মাত স্বর্থপদক' ও শশাঁশরকুমার পুরস্কার লাভ করেছিলেন । 
প্রবাস ও ডাণ 'রাভিউ' পান্রকার সম্পাদকীয় বিভাগের সাথে 
যুন্ত ছিলেন। ১৯৪০ হ্ীঃ তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্হ 'ভারতের মনুক্তি- 
সন্ধানশ' প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে তান পাঠক সমাজে সপারাঁচিত 
হন । স্ত্রীশক্ষা লম্বন্ধে তাঁর লেখা “৬/01801775 200০8261010 111 
[7856911) [17018 এবং “স্তরীশিক্ষার কথা বই দহাখানি বিশেষ 
তথ্যবহুল । ৷ 

এই সগ্কলনে সগকালত প্রবন্ধাট প্রবাসণ পান্রকায় প্রকাশিত । 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বংশ শতাব্দণর অন্যতম শ্রেষ্ঞ মনণীষির 
1বস্তাঁরত 'নিম্প্রয়োজন ৷ বাংলা সাহত্যের সব্যসাচী বিদ্যালয়ের 
প্রথাগত শিক্ষা সনাপ্ত না করতে পারার জন্য পরিণত বয়সে 
আমাদের এই শিক্ষা ব্যবন্থাকেই দায় করেছেন । শিক্ষায় সংস্কৃতিতে 
সম্‌ম্ধ ঠাকুর বাড়গর পাঁরবেশে তান বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত 


1শক্ষা--১৭ 


২৫৮ প্রসঙ্গ £ শিক্ষা 


ও অওকন বিষয়ে পারদশণ হয়ে ওঠেন । কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, 
নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর অবদান অজন্র এবং 
অপূর্ব । তান একাধারে কবি, দার্শীনক, শিক্ষাবদ-, সুরকার, 
নাট্যকার ও স্বদেশপ্রোমক। তাঁর শ্রেষ্ঠ সুষ্টি বি*বভারতী,। তাঁর 
লেখা শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্গুলি আজও শিক্ষার মূল্যবান দলিল 
[হসাবে পরিগণিত হয় । 

রবান্দ্রনাথ ১৩২৬ বঙ্গাব্দে ১৮ই আধাঢ শাঁন্তীনকেতনে যে 
ভাষখ দেন, সেই ভাষণাট পব*্বভারত+”, নামে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ 
বচিন্রা” পন্তিকায় ফাজ্গন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । 

শবশ্বাবদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা? প্রবন্ধাট ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রবাসণ, 
পান্রকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

রাজশেখর বস্ত্ব__রবীন্দ্ু পুরস্কার, আকাদেমশ পুরস্কার ও 
পদ্মভূষণে উপাধিতে ভূষিত রাজশেখর বাংলা সাহিত্যে “পরশুরাম' 
ছদ্মনামে রসরচনার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন । আচার্য 
প্রফলল্ল চন্দ্র রায়ের প্রয়পাত্র মোট ২১ট গ্রন্হ রচনা করলেও রচনার 
কারণে ও গ.রুতে বাংলা সাহত্যে স্মরণীয় পুরুষ হয়ে আছেন । 
কাঁলকাতা [বশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক নিষন্ত বানান-_-সংস্কার সামাত 
এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঁরভাষা সংসদের সভাপতি ছিলেন। 
কাঁলকাতা ও যাদবপুর 'বিশবাবিদ্যালয় তাঁকে ডঙ্টেট উপাধি প্রদান 
করেছিলেন । 

এই গ্রন্হে সংগহ২নত প্রবন্ধাট “দেশ £ সাহিত্য সংখ্যা,” ১৩৬৫ 
বঙ্গাব্দে প্রকাশিত । 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যাম্ব-খ্যাতনামা সাংবাদক ও শিক্ষাবিদ 
সাংবাদক হিসেবে নিভীকি, নিরপেক্ষ এবং দঢুচেতা ছিলেন। 
[বদ্যালয় থেকে বিশ্বাবদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত পরণক্ষাতেই বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখিয়ে ব্ন্তলাভ করেছিলেন । সিটি কলেজ, এলাহবাদ 
কায়স্থ পাঠশালা ও বিশ্বভারতণয় প্রভৃতির অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ 
[ছিলেন। তন 'প্রদীপ+ প্রেবাসগ'* 74009170 [২০৬1০%/ পান্নকার 
সম্পাদক ছিলেন । ১৯২৩ খ্রীঃ ও ১৯৩১ খ্রীঃ এলাহাবাদে প্রবাস 
বঙ্গ সাঁহত্য সম্মেলনের মূল সভাপাঁত, এলাহাবাদ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ফেলো এবং সেকেন্ডারগ এডুকেশন রিফর্ম কমিটির সদস্য ছিলেন। 


লেখক-প্রবঞ্ধ-পরিচিতি ২৫৯ 


সমসামায়ক রাজনৈতিক নেতাগণ এবং রবান্দ্রনাথ, আচার্য ষদ্দ-নাথ 
সরকার প্রমুখ প্রায়ই তাঁর মূল্যবান পরামশ" গ্রহণ করতেন । 

এই গ্রন্হে তাঁব লেখা প্রবন্ধাট প্রবাসণ” পান্রকায় ১৩৩৯ বল্গাব্দে 
প্রকাশিত। 

রাষেক্দ্রন্রন্দর ত্রিবেদী- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চচণার অন্যতম 
পাথকৎ ছিলেন। কৃত ছার এন্ট্রাস, বি. এ., এম. এ পরণক্ষায় 
প্রথম স্থান;আধকার করোছলেন ও পদার্থাবদ্যা ও রসায়নশাস্দে 
প্রেমচাঁদ রায়চাদ বৃত্তির আঁধকারী। ব্যন্তিগত জীবনে রিপন 
কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শৈশব থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি 
আকর্ষণ ছিল। নবজশীবন, সাধনা, ভারত প্রভৃতি পান্রকায় প্রবন্ধ 
লিখতেন । বাংলা সাহত্য জগতে “সাহিত্য পারষদর' গ:রত্ব মূলতঃ 
রামেন্দ্রসন্দরের আত্মত্যাগের জন্যই প্রাতিষ্ঠিত । 

১৩০৫ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় “ভারত” পা্রকায় এই গ্রচন্হে 
সংগ-হশত লেখাটি প্রকাশিত হয়োছল। 

শচীক্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯০৫ খ্রীঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ 
[য়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন । প্রথমে রংপুর জাতীয় বিদ্যালয় ও 
পরে কাঁলকাতার জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রবোশকা পরীক্ষা পাশ 
করেন । সহপাঠীর মধ্যে প্রফূল্ল চাকীর নাম উল্লেখযোগ্য । বিনয় 
কুমার সরকার, রাধাক্মুদ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও গণেশ দেউসকরের ছান্ন ছিলেন । জাতায় বিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনাও ক'বছেন । 'সাপ্তাঁহক হিতবাদণ', বজলণী" 'আত্মশান্ত”' 
প্রীত পারঙ্গাব সম্পাদক ছিলেন । [. 0. 2 &., /০10 968০6 
0০00০11, সাহত্য একাডেমী ও সঙ্গীত ন-ত্য একাডেমীর সদস্য 
ছিলেন । সারা জীবন নাটক রচনা পরাক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত 
1ছলেন । 

১৩২৬ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় “প্রবাস” পাব্রকায় “জাতণয় 
[শক্ষা”, প্রবন্ধাট প্রকাশিত । 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায্ব-_কথাসাহিত্যে বকচন্দ্র ও রবশন্দ্নাথের 
উত্তরসাধক। জনগণ কর্তৃক অপরাজেয় কথাশিজ্পণ, দরদী কথা- 
1শজপণ, আদ্বতীয় কথা শি্পশ আখায় ভূষিত । মানব প্রস।ত শরৎ- 
সাহত্যকে অনন্য বোশজ্ট্যে মণ্ডিত করেছে । কলিক,তা বিশব- 


২৬০ প্রসঙ্গ শিক্ষা 


বিদ্যালয় প্রদণ্ত জগত্তারণণ স্বর্ণপদক ও ঢাকা [বিশ্বাবদ্যালয় প্রদত্ত 
সাম্মানিক ডি. লিট উপাধি দ্বারা সম্মানত হয়েছিলেন শুধু কথা- 
[শল্পন রূপে নয়, প্রব্ধকার রূপেও তিনি বাংলা সাহত্যে একাঁট 
[বাঁশন্ট আসন দাবী করতে পারেন। 

শশক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধাট চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদত নারায়ণ 
পন্রকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ ও পোষ সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়--১৮৮৬ শ্রীঃ-এ ইংরাজনতে এ. এম এ. 
পাশ করে শিক্ষকতা দিয়ে কম্মজীবন শুরু করেছিলেন। ১৮৯৭ 
খ্রী. ডন পান্রকার সম্পাদক রূপে যোগদান করে। ১৯১৩ গ্রীঃ 
পযন্ত যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিলেন । 
ভারতীয় বি*বাবদ্যালয় কমিশন রিপোরটে'র প্রতিবাদে গঠিত ডন 
সোসাইটির (১৯০২) তিন সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ 
জাতীয় শিক্ষা পারদ গঠিত হলে তানি তাঁর প্রথম তত্বধায়ক 
হন। তাঁর পাঁরচালাধীনে বাংলাদেশে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় 
প্রতীত্ভত হয়। শ্রীঅরাবন্দের পর তান কলেজের অধ্যক্ষ হন। 
১৯১৪ ্রীঃ থেকে তান শেষ জীবন কাশনীতে কাটান । 

এই গ্রন্হে সংগৃহঈত প্রবন্ধাট “সংপ্রভাত”” পান্রিকার ১৩২১ 
বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশত । 

জ্ুরেশচক্্র চক্রবর্তী--১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দে জন্ম এই প্রবন্ধকারের | 

সবুজপন্রের লেখক গে'জ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। গদ্য ও 
পদ্য রচনায় কাতিত্বের আধকারণ হয়োছিন। 'তাঁন বেশ কিছ] গ্রন্হ 
রচনা করোছিলেন। তাঁর লাখত প্রবন্ধে নূতন ভাবনার প্রকাশ 
লক্ষ্য করা যায়। 

“প্রবাস” পান্রকার ১৩২৫ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় এই প্রবন্ধাট 
প্রকাশিত হয়োছল। 

সরলা দেবী-পতা ভারতশর জাতীর কংগ্রেসের অন্যতম 
প্রাতচ্ঠাতা ও মাতা স্বণ“কুমারশী দেবশ রবশন্দ্রনাথের জোচ্ঠা ভগিনী 
ও প্রখ্যাত লোখকা ছিলেন । 'বািভন্ন কাজের মাধ্যমে সবসাধারণের 
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতেন । পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে পদণনশগন 
মাঁহলাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের কাজেও উদ্যোগী হন। তাঁর চেষ্টার 


লেখক-প্রব্ধ-পরিচাতি ২৬১ 


ফলে ভারত স্ব্রী-মহামপ্ডল প্রাতিঙ্ঠিত হয় ও সারা ভারতে তার শাখা 
বিস্তার লাভ করে। উত্তরাধিকার সনে সাহত্য প্রতিভা ছিল। 
কিছদাদন “ভারত”, পান্রকা সম্পাদনা করেন।ও বেশ কিছ গ্রন্হ রচনা 
করেছিলেন । 

এই গ্রন্হে তাঁর লিখিত প্রব্ধাঁট “শবচিন্রা” পান্নকায় ১৩৪১ 
বঙ্গাব্দে জৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত । 

এই গ্রন্হে তাঁর 'লিখিত প্রবন্ধাট ““বাঁচন্রা” পান্কায় ১৩৪১ 
বঙ্গাব্দে সংখ্যায় প্রকা শিত। 

স্বামী বিবেকানন্দ__আধূনিক ভারতের অন্যতম শ্রম্টা বলে 
সর্কত্র পূজিত হন2। স্বলপায় বহু কাজ করে গেছেন, কিন্ত কর্মের 
চেয়ে তাঁর বাণ ও প্রেরণা মহত্তর । তানি আমাদের দেশকে নতন 
জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন ও বিশ্বের কাছে 
ভারতের ভাবমূতি“কে প্রাতিষ্ঠিত করেছেন । বাংলা সাহিত্যে সফল 
কথ্য ভাষার তিনি অন্যতম প্রধান পাঁরচায়ক । তিনি ইংরাজী ও 
বাংলার বহ] গ্রন্হ প্রণয়ন করেন। 

এই গ্রন্হে সংগহাঁত প্রবন্ধাট “স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলণ” 
থেকে সংগহীীত । 

সৈয়দ মুজতবা আলি-াব*বভারতশী বিশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতক 
জামণনের বন বিশ্বাবদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. 'ডিগ্রণ প্রাপ্ত । 
১%ট ভাষায় দক্ষতা ছিল। “দেশে বিদেশে' গ্রন্হের জন্য দিল্লশ 
[ব*বাবিদ্যালয় থেকে নরাসংহ দাস পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 
সরস মাজত বৃদ্ধ্দগ্ত ভাষা, গভশর পাশ্ডিত্য ও মননশীলতায় 
তাঁর রচনাবলণী সমংদ্ধ হয়েছিল । দেশে ও বিদেশে বদ বংসর 
অধ্যাপনার কাজে নিষ্ন্ত ছিলেন । 

তাঁর লেখা প্রবন্ধাট তাঁর রচনাবলী থেকে সংগৃহীত । 

স্বর্ণলতা মন্পিক-_মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে একজন উৎসাহণ 
সমাজ সচেতন নারণ ছিলেন । তান ভারত স্তী মহামল্ডলের 
সভায় যে ভাষণ দেন সেই ভাষণাঁট “সুপ্রভাত” পন্নিকায় ১৩২০ 
বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় মুদ্রীত হয়। সেই আঁভভাষণাঁট এই গ্রচ্ছহে 
সগ্কলিত। 

এই গ্রন্হে মযাদরুত প্রবন্ধাট ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের “প্রবাস” পান্ুকার 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে সংগহীত। 


ন নির্ষেশিকা। ॥ 
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